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SYLLABUS 
CLASS VI 
HISTORY OF ANCIENT CIVILISATIONS 


(i) Why we should read history (to be acquainted with human civilisa- 
tion, its development) 
(ii) How we come to know of ancient people 


. Early man: Use of the fire as early as 300,000 B.C. (by ‘Peking Man’) ; 


Food-gathering man. © 

Old Stone Age: Nature of tools and implements, their uses. ৰ 
New Stone Age: (By 8000 B.C.) : Evolution of tools and implements, 
Man—a food-producer. 4 
The Neolithic Revolution: Consisted also of domestication of animals 3 
invention of pottery (wheel) ; weaving (clothings) ; dwelling—stone 
houses with defences ; early transport ; beginnings of community life 
in settlements ; beliefs and arts (as evident from cavepaintings, etc.) $ 
use of formal language as a means of communication ; worship of the 
Goddess of productivity. 

Copper Bronze Age: Emergence of towns; changes in production- 
specialisation (various types of skill of artisans and craftsmen); 
commerce (exchange of commodities); some changes in social life— 
classes ; inter-tribal conflicts; emergence of an early form of state. 
Reasons of the growth of River valley civilisation 

The Early Civilisations (3000 B.C—1500 B,C.) : Mesopotamia, Egypt, 
Indus-valley, China—in outlines. 

(i) Mesopotamia: (a) Location and antiquity ; earlier development 
of civilisation than in other areas (b) Fertility of the soil, crops. 
(c) Defence against floods (d) Other occupations (e) Achievements 
of Sumerians: imposing towers, mud-brick temples, fresco, stone- 
cutting, metallurgy, transport and trade, script 

(ii) Egypt: (a) Location and nature of the land (b) The Pharoabi, 
the priest. script and scribes, tax-collectors and ‘soldiers’ (workers) 
(c) Trade (d) The Pyramids (Examples) (e) Religious beliefs 
(£) Chief occupations. 

(iii) The Indus-valley : (a) The discoveries (brief reference to locations 
and findings) (b) Town Planning (c) Food and other articles of use 
(d) Crafts (e) Trade (f) Worship (g) Light thrown by relics upon 
classification in society. 

(iv) China: (a) Valley Hwang Ho and Yangtze Kiang (b) China in 
early times (c) Myths (particularly of flood). 

(vy) Common features, in brief, of the riparian civilisations with special 
reference to social and economic life. 


(4) 


The Iron Age Societies: (a) Discovery and use of iron, its impact 
(b) Main features of social and economic life (c) Growth of Kingship. 
(i) Babylon: Farming and commerce, Temples and Priests ; Learning 
and cultures; The Code of Hamurabi—nature of society revealed by 
the Code- 

(ii) Egypt as an Imperial power: Colonies ; The power of priests. 
(iii) Iron: Rise of Persia ; Zoroaster. 

(iv) The Jews: Hebrews in Egypt ; Hebrews exodus under Moses— 
flight from slavery. 

Greece (only in broad outlines) : An introductory note on the influence 
of Crete; The Homeric Age; The city-state; cultural interchange ; 
colonisation. Athens and Sparta—their social and political life Athens 
ys. Sparta. Cultural greatness of Athens ; Literature, arts, religion— 
brief reference to a few persons e.g. Pericles, Sophoclea, Socrates, 
Herodotus. Macedon: Alexander—his invasion of India, fall of the 
Empire. Roman conquest of Greece. , 

Rome: Origin of Rome; Conflict with Carthage ; Early Romano 
society ; Padtricians and Pleblians; Roman citizenship ; Slavery and 
Slave revolts (Spartacus) Julius Caesar: end of the Roman Republic ; 2 
New Empire ; Eventual decline and fall. Rise of Christianity. 

China: ‘Great Shang’; Confucius—his teachings ; Building the Great 

Wall. The China Empire. 

India: (a) The coming of the Aryans (b) The Vedas (c) Early Aryan 

Society, religion and political organisation (with reference to the Vedas)’ 

(d) The Epics (e) The rise of Jainism and Buddhism (6) The Empires 

—a brief outline of developments from the Mauryas to the Kushanas— 

to the decline of the Gupta Empire (g) Ancient Bengal upto the decline 

of the Guptas (on the basis of proven historical materials 
tions and literary evidence) (h) Foreign contacts (parti 


viz. inscrip- 
cularly with 


Central Asia) their impact upon society and trade (i) Foreign travellers 

—Megasthenes and Fa-hien—general picture of society as revealed in 

their accounts (in brief outlines only) (j) A brief sw 
literature, education 


(Taxila and Nalanda) and — Sciences 


5 mmary of ancient 
Indian developments in arts and architecture, ee 
(Astronomy, 
Chemistry, Medicine) . 


Mathematics 
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৬ ৃচীপত্র © 


প্রথম অধ্যায়ঃ আদিকথা ১৩ 
আমরা ইতিহাস পড় কেন? প্রাচীন কালের মানুষের কথা 
আমরা কেমন করে জানি? 


দ্রতগয় অধ্যায় ৪ আদম যুগের মান;ষ ৪-১৩ 
জাভাম্যান, পিকিং-ম্যান, আগুনের ব্যবহার, খাদ্য সংগ্রহকারী 
- মানুষ । 


প্রাচীন প্রস্তর Ws অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের ধরন এবং ব্যবহার | 
নব্যপ্রচ্তর As Baa, যন্ত্রপাঁত ও সাজসরঞ্জামের ক্রমাবকাশ, 
খাদ্য উৎপাদকরুপে মানুষ, নব্য প্রস্তরযুগায় বিপ্লব, পশুপালন, 
মংৎশিল্পের আবকিকার, বয়ন শিল্প, ঘরবাড়ি, পাঁরবহন ব্যবস্থা, 
সমাজবদ্ধ জীবনের সংচনা, wear ও শিজ্পচর্চা, ভাবপ্রকাশের 
উপযোগ ভাষা ব্যবহার, ফসলের দেবী পুজা | 


তৃতীয় অধ্যায় s তাগ্র-ব্রোঞ্জ যুগ ১৪-১৮ 
উৎপাদন ব্যবস্থায় পারবর্তন, বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর উদ্ভব, ব্যবসা- 
বাণিজ্য, পণ্য বাঁনময়, সামাজিক জীবনে পরিবত'ন, শ্রেণীবিভাগ, 
আন্তঃগোণ্ঠী বিরোধ, আদিম ধরনের রাষ্ট্রের উৎপত্তি, নদীমাতৃক 


সভ্যতা উদ্ভবের কারণ | 


চতুর্থ অধ্যায় ৪ প্রথম যুগের সভ্যতা ১৯-৪৯ 

ক. মেসোপট৷মিয়া ঃ অবস্থান ও প্রাচীনতা, মানব-সভ্যতার প্রথম 
scar, জাঁমর উর্বরাশীন্ত ও শস্যাদি, বন্যার বিরুদ্ধে সতর্কতা, 
অন্যান্য উপজাবকা, ALARA অবদান, মনোরম ইমারত, 
কাদামাঁটির ইটে তৈরী মান্দরসমহ, দেওয়াল ipa (কেস্কো) পাথর- 
কাটাই, ধাতুবিদ্যা, পাঁরবহন ব্যবস্থা ও বাণিজ্য, লীপ। 

খ. মিশর $ অবস্থান ও ভ:প্রকাতি, ফ্যারাও ও পুরোহিত সম্প্রদায়, 
লাপ ও 'লাপলেখক বা করাঁণক, শুল্ক-আদায়কারী এবং সৌনকগণ 
( শ্রামকগণ ), ব্যবসা-বাণিজ্য, পিরামিডসমহ, TSI, প্রধান, 


পেশা বা বৃত্তি ৷ 


(vi) 


গ. সিন্ধু সভ্যতা ঃ আবিচ্কারসমুহ, নগর পারকল্পনা, খাদ্যসামগ্রণ 
এবং অন্যান্য ব্যবহার! জানসপন্র, কাঁরগাঁর শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, 
ধমনিএ্ঠান, সমাজে শ্রেণী-বন্যাস ৷ 


ঘ. মহাচীন ৪ হুয়াংহো এবং ইয়াং-সি-কিয়াং উপত্যকা, পুরাকালের 
চীন, পৌরাণক আতকথা । 


ও. নদাীমাতৃক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ঃ জীবনযাত্রার মান, লিপি ও বিজ্ঞান 
বিদ্যার আঁকচ্কার, কৃষকশ্রেণী, কারিগর ও শিল্পা, ব্যবসা-বাণিজ্য । 


AGA অধ্যায় ৪ লোঁহয্গের সমাজ ৫০-১১২: 


লোহার Sista ও তার প্রাতীক্রয়া, সামাঁজক ও অর্থনৈতক 
জীবনের প্রধান লক্ষণসমূহ, জাতিত্ববোধের ক্রমপ্রসার । 


১. ক. ব্যাবিলন ৪ চাষ-বাস এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, মন্দির ও পুরোহিত- 


বর্গ শিক্ষা ও সংস্কৃতি, হাম্মরাবির আইন সংকলন বা কোড, + 1 
হাঙ্বুরাবর কোডে MEAS সমাজের প্রকৃতি | 

থ. মিশরে সাম্াজ্য-শান্তর অভ্যুদয় ৪ উপানবেশসমূহ, পুরোহিত- 
সম্প্রদায়ের ক্ষমতা | 


গ. ইরান ঃ পারস্যের অভ্যুথান, আ্ক“মনিয় রাজবংশ, mesa 
জরথব্ষ্র। 


ঘ. ইহদীগণ ৪ মিশরে হিব্র;গণ, গোসেসের নেতৃত্বে হিরুদের নিক্কমণ 
_ দাসত্ব থেকে ম্যান্তলাভ। 


> 


২. atts গ্রীসের সভ্যতার উপর ক্লাটের প্রভাব, হোমারের-যুগ, 
রাষ্ট্র, সংস্কাতক-ীবানময় ও উপনিবেশ স্থাপন | 
এথেন্স ও সারা 8 এথেন্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন 
স্পাটারি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন, এথেন্স বনাম স্পার্টা। 
এথেম্দের সাংস্কৃতিক মামা ঃ মহান পোরাকুস, সাহিত্য 
সোফোরিস, হেরোডাটাস, শিল্পকলা, ধর্ম ও দর্শন, সক্রোটস « 
ম্যাসিডন £ আলেকজান্ডার, আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান, 
রোম কর্তৃক গ্রীস বিজয় 1 


৩. রোম £ রোমের উৎপত্তি, কার্থেজের সঙ্গে রোমের সংঘর্ষ প্রাচীন 
রোমক সমাজ 8 গ্যা্রীসরান ও লিবিয়ান, রোমের নাগরিক ena 


© 


(vii) 
ক্লীতদাস-প্রথা ও ক্রীতদাস-বিদ্রোহ ; জুলিয়াস সীঁজার ৪ রোমক 


প্রজাতন্ত্রের অবসান, নূতন রোমক সাম্রাজ্য, রোমক সাম্রাজ্যের 
অবসান ও পতন, খীণ্টধর্মের ASAT | 


১ চাঁন £ মহান ATS, কনফুসিয়াস ও তাঁর উপদেশাবলী ; মহাপ্রচীর 


নিমণি ৪ চিন সাম্রাজ্য ৷ 


* ভারতবর্ষ s আর্ধজাতির ভারতে আগমন, বসাতাবস্তার, চার বেদ, 


প্রাচীন আর্য সমাজ, ধমচচঠ আর্যদের রাজনোতিক সংগঠন, রামায়ণ, 
মহাভারত, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়, ভারতে সাম্রাজ্য শান্তর 
অভ্যুত্থান ; প্রাচীন বঙ্গদেশ জনপদ, কৌম সমাজের শাসন, প্রাচীন 
বাংলার গ্রাম, সমাজ ও শিল্পকলা, গৃপ্তসাম্রাজ্যের অধীনে বাংলা, 
ভাষা ও সাহিত্য ; বিদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঃ মধ্য 
এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ ও সংস্কৃতি, দক্ষিণ-পব এশিয়ার সঙ্গে 
ভারতের যোগাযোগ; বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজ £ 
মেগাস্থিনিসের বিবরণী ; ফা-হিয়েনের বিবরণী ; প্রাচীন ভারতে 
প্রাতভার বিকাশ ৪ শিল্পে ও স্থাপত্যে, সাহিত্যে, শিক্ষায় ; বিজ্ঞানে £ 
জ্যোতির্বিজ্ঞান, গাঁণত বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান | 
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প্রথম অধ্যায় 


\ © 
আদিকথা 

© আমরা ইতিহাস পড়ি কেন ? 

ইতিহাস হচ্ছে পুরনো দিনের কাহিনী । আমরা হীতহাস পাঁড় সেই 
পুরনো দিনের কাহিনী জানবার জন্য । পৃথিবীতে বাভন্ন যুগে, বিভিন্ন 
দেশে, Tales সময়ে নানা ঘটনা ঘটেছে । সমস্ত ঘটনা এক সময়ে ঘটোন 
এবং এক জায়গায়ও ঘটোন। কোন্‌ ঘটনা আগে ঘটেছে, কোনটা পরে, 
কোনটা কোথায় ঘটেছে, আগেকার ঘটনার সঙ্গে পরের ঘটনার মল কোথায়, 
তা দেখিয়ে যে কাঁহনী লেখা হয় তাকে বলা হয় ইীতহাস। 

মানুষের ইতিহাস নানা দেশের বহু মানুষের হাজার হাজার বছরের 
চেষ্টায় গড়ে উঠেছে । তাদের অগ্রগাতর পথে অসংখ্য বাধা Tare দেখা 
দিয়েছে । মানুষ বুদ্ধিবলে সকলের ?মালত চেষ্টার সে-সব বাধা আতক্রম 
করে জয়লাভ করেছে । অতাত যুগের একেবারে অসহায় অবস্থা থেকে মানুষ 
নানা জানিস আঁবদ্কার করে নিজেদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে । তারপর 
শমালতভাবে বসবাস করতে করতে তারা এক উন্নত ও সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে 
তুলেছে । এই উন্নত জীবনযানা পদ্ধাতকে বলে সভ্যতা | 

যুগে যুগে, কালে কালে পাথবীর নানা স্থানে সভ্যতা গড়ে উঠেছে 1 
যে সভাতার ভেতরে কালক্রমে কোন aio দেখা দিয়েছে, সে সভ্যতার ঘটেছে 
পতন ৷ হয়তো তার জায়গায় দেখা 'দিয়েছে নতুন কোন সভ্যতা । 

কেন যে এভাবে একটি সভ্যতার পতন ঘটে আর কেনই বা নতুন সভ্যতা 
গড়ে ওঠে__এ সবেরই বিবরণ আমরা পাই ইতিহাসে । Bear পড়ে আমরা 
জানতে পারি, আমরা আজ সভ্যতার যে সুযোগ-সহীবধা ভোগ করাছি তা হঠাৎ 
asin আসে নি । হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় ধাপে ধাপে নানা 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই AAS সমাজ গড়ে উঠেছে । যাঁদের চেষ্টার 
ফলে আমরা এই উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ পেরোছ তাঁরা আমাদের পুর্ব 
পুরুষ | তাঁদের কাছ থেকে আমরা অনেক foe, পেয়োছ, তাঁরা যা করতে 
পারেনান, আমরা তা করে চলোছ । অতীতের MA AAA কীতকলাপ 
হাতহাস পড়ে জানতে পারা যায় বলেই যে শুধু ইীতহাস পড়া তা নয়। 
তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যাতে শিক্ষালাভ করতে পার, সেজন্যও 
ইতিহাস পড়তে হয়। হীতহাসে যেমন [নিজের দেশের কথা থাকে তেমাঁন 
[িদেশেরও কথা থাকে। সেজন্য ইতিহাস পড়লে আমরা অন্যদেশের সঙ্গে 


২ আঁদকথা 


শিনজেদের দেশের তুলনা করতে পাঁর। তাতে যেমন নিজের দেশের প্রাত 
ভালবাসা বাড়ে তেমাঁন অন্যদেশের প্রাতও শ্রদ্ধা জন্মে । 


গ প্রাচীন কালের মানুষের কথা জান কেমন করে? 

প্রাচীন কালের মানুষের কাহনী জানবার উপায় হচ্ছে ইতিহাস | fare; 
সে কাহনীর কথা জানা সহজ নয় । মানুষের ইতিহাসের আরম্ভ দু-এক 
হাজার বছরের কথা নয়। সে কয়েক লক্ষ বছর আগের কথা । এত প্রাচীন 
কালের ইতিহাস তো কোথাও লেখা নেই I 

তবে মানুষ যেখানেই বসবাস করে, তার পাশেই ছাঁড়য়ে ছিটিয়ে থাকে 
নানা চিহ্ন। তা থেকে আন্দাজ করে নেওয়া হয় তাদের জীবনধারা কেমন 
ছিল । হয়তো অনেকের বাড়তেই প্‌্ব“পুরুষদের ছাঁব টাঙানো আছে বাড়ির 
দেওয়ালে । ACT আলমারতে বা বাক্সে বাপঠাকুরদার বা তাঁদের পর্ব 
পদুরুধদের লেখা জমাখরচের খাতা, চাঠপন্র বা এই ধরনের কিছ-নাীকছ 
জিনিস থাকে। সে সব থেকে তাঁরা দেখতে কেমন ছিলেন, কোন; জানিস 
খেতেন, কেমন পোশাক-পাঁরচ্ছদ পরতেন, এই রকম নানা বিষয় জানতে পার | 
এসব থেকে তাঁদের জীবনযান্রা সম্বন্ধে একটা ধারণাও আমরা করতে পারি। 

অনেকটা এমনি ভাবেই পশ্ডিতেরা প্রাচীন মানূষদের হাতে টতাঁর কিংবা 
তাদের ব্যবহার করা জানসপন্র দেখে তাদের জীবনযাত্রার একটা ধারাবাহিক 
বিবরণী রচনা করেছেন। এ ধরনের বোঁশর ভাগ 'জানসই পাওয়া গেছে 
মাটি খ:'ড়ে মাটির তলা থেকে । এ কাজকে বলা হয় খনন ; আর খননকার্য 
করে এসব ইতিহাস যাঁরা উদ্ধার করেন তাঁদের বলে পঢুরাতত্ববিদ্‌ | 

নদীর ধারে FIG পাওয়া প্রাচীন যুগের পাথুরে অদ্রশস্্, fecal 
ধাতুর তোর জাঁনসপন্র, মৎপাত্র, স্মৃতিস্তম্ভ, aie, aq ইত্যাঁদ অজস্র 
‘জিনিস মাটি খ:'ড়ে বার করেছেন পরাতবাবদেরা । হয়তো মাটির নিচে চাপা 
পড়ে গেছে কোনও প্রাচীন শহর, নয়ত কোনও গুহার পাওয়া গেল প্রাচীন 
মানুষের বসবাসের চিহ--তখন তা থেকে তাঁরা সেই অতাঁতের জীবনযান্রার 
বিষয়ও অনুমান করতে পারেন। প্রাচীন যুগের সমস্ত সভ্যতার ইতিহাসই 
এইভাবে প্রত্ুতত্বাবদূরা আবিষ্কার করেছেন | 

মানুষ যখন লিখতে শেখোনি, তখন সে তার নিজের কোন কথা পরবতী 
কালের মান:যষের জন্য রেখে যেতে পারে নি । সে সময়কার মানুষদের সম্বন্ধে 
জানবার জন্য তাদের ব্যবহৃত নানারূপ জিনিসপত্র পরীক্ষা-ীনরাক্ষা করা 
হয়েছে। বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত চেষ্টায় জানতে পারা গেছে প্রায় পাঁচ লক্ষ 
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বছর আগে থেকে “A, করে সভ্যতার পত্তন হবার সময় পর্যন্ত মানুষের 
AAA দেখতে কেমন ছিল, কেমন করে তারা পাথর Trey অস্ত্রশস্ত্র 
তোর করত, কভাবেই বা তারা গুহার মধ্যে বাস করত, বনে-জণ্গলে জীব- 
জন্তু শিকার করত, কেমন করে আগুন জৰলাতে শিখল, বনের পশুকে পোষ 
মানিয়ে চাষবাসে মন দল, মাটির জিনিসপত্র তোর করতে ?শখল, ব্যবসা- 
বাণিজ্য করে গ্রাম ও শহর গড়ে তুলল । ' এক কথায়, অসভ্যতা ও বর্বরতার 
পর্যায় পার হয়ে আঁদম মানুষ ধারে ধারে কিভাবে সভ্যতার দিকে এগিয়ে এল, 
ইতিহাসের সেই সমস্ত রোমাণ্ডকর কাহিনী নানা আঁবচ্কারের ফলেই জানা 
সম্ভব হয়েছে ‘ 

যে সময় থেকে মানুষ লিখতে শিখল, তখন থেকে তাদের কাহিনী আর 
লুপ্ত হতে পারল না। মাটির পান্রের উপরে, পাহাড় ও স্তম্ভের গায়ে, 
SGA মান্দিরের দেওয়ালে নানা রকমের ভাষায় অনেক পুরনো লেখার খোঁজ 
পাওয়া গেছে ।  এগীলকে বলা হয়_লেখন । এ ধরনের অনেক লেখনেরই 
পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে । তবদ এখনও অনেক পুরনো লাঁপর ভাষা 
অজানা রয়ে গেছে | 

তা হলে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীনকালের মানুষদের সম্পর্কে জানবার বড়ো সত্তর 
দুটঁখনন ও লেখন । এ ছাড়া প্রাচীন আমলের রাজাদের FATS এ ব্যাপারে 
অনেকখাঁন সাহায্য করেছে। ভারতের বেদ, পরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, 
গ্রীসের ইালয়াড, অডোঁস প্রভাত গ্রন্থগীল পুরনো দিনের অনেক খবর 
একালের মানুষের কাছে পেশীছে দিয়েছে | 


অনশীলনী 
& সাধারণ প্রদ্ন 
১. কতকাল আগে পহথবীতে মানুষের আবভবি হয়েছিল ? 
২. falas ইতিহাসে আমরা মানবজাতির কতকালের জীবনযাত্রার 
কাঁহনী জানতে পার ? 
৩, কোন কোন: সত্ৰ থেকে হীতহাসের Te ক মালমসলা সংগ্রহ করা 


হয়েছে ? 
8. প্রাচীন কালের মানুষদের সম্পর্কে জানবার সহজ উপায় কা ? 
€. ‘খনন’ ও ‘লেখন’ কাকে বলে? এ থেকে ক TH জানতে পারা যায় ? 
৩ was প্রশ্ন 
১. Sloan কাকে বলে এবং ইতিহাসের মূল লক্ষ্য কী? 
রর ইতিহাসের ভিতর Tred আমরা কাদের কথা জানতে পাঁর,ঃ 
৩: তাঁদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছ; পেয়োছ।»-_তাঁরা কারা ? 


\ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
@ 
আদিম ঘুগেন্ IIs 


জীবজগতের সেরা জীব হচ্ছে মানুষ । কারণ, Thea জোরে সে অন্য 
সব জীবকে ছাড়িয়ে গেছে । তাই গোটা wet তার বশে । অথচ এই 
মানুষ হঠাৎ একাঁদন পাথবীতে আসেনি । প্রাণের ক্রমাবকাশের ধারায় আদি 
প্রাণী বারংবার পাঁরবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষে রূপান্তাঁরত হয়েছে। মানুষের 
ঠিক আগেকার রুপ বনমান;ষ, বানর ও লেমুুর। 

জাভা-ম্যান § এখন থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ বছর পাবে 
কোন এক সময়ে পাথবাতে প্রথম সাত্যকার মানুষের আবভবি ঘটে। এর 
আগে যে সমস্ত মানুষের Tos পাওয়া গেছে, বিজ্ঞানীরা তাদের প্রায়-মানুষ 


আদিম যুগের খাদ্যসংগ্রহকারণ মানু 
বলেছেন। যবদ্বীপে (ইন্দোনেশিয়া) ্রানাট নদীর তাঁরে মাটি AG এক 


ধরনের আত প্রাচীন মানুষের পাথুরে কণকাল পাওয়া গেছে। পরা করে 
জানা গেছে, সেই অদ্ভুত মানব দেখতে কিছুটা বানর কিছুটা মানুষের মতো | 
এরা যবদ্বীপের মানুষ বা জাভা-ম্যান বলে পাঁরচিত। 

পিকিং-ম্যান £ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে চীনের পিকিং শহর থেকে কিছু 
দুরে চৌ কৌটিন নামে এক গুহায় এক রকমের মানুষের মাথার খুলি, দাঁত এবং 
চোয়ালের পাথুরে কতকাল পাওয়া যায় । মাটির তলা থেকে আবদ্কৃত তাদের 
ব্যবহার করা নানা জিনিসপত্র দেখে বিজ্ঞানীমহলে দারুণ সাড়া জাগে । তাঁরা 
এর নাম রাখলেন পাকিং-্যান অর্থ [পিকিং-মানষ । জাভা-ম্যান এবং 


পাঁকংস্যান প্রায় এক সময়ের হলেও পাঁকং-ম্যান আদিম acca সাত্যকার 


আদিম যুগের মানুষ 6 


মানঃষদের স্বজাতি বলে প্রমাণত হলো। জাভা-ম্যান এবং পিঁকং-ম্যানদের 
ফাঁসল আবিচ্কারেরও অনেক আগে জামনীর CASS শহরের কাছে নয়ান- 
ডাথলি নামে এক জায়গায় আর এক রকমের মানুষের চিহ্ন TIES হয় । 
তাদের নাম দেওয়া হয়েছে নয়ানডাথলি ম্যান । বিজ্ঞানীদের মতে এরা এক 
রকমের উপমানুষ | ৰ 

আগুনের ব্যবহার ৪ পিকিং-ম্যানরা আগুনের ব্যবহার জানত । কারণ 
এদের গৃহার এক কোণে কিছ: ছাই এবং ATA মধ্যে নানা জীবজন্তু আধ- 
পোড়া হাড়-গোড় পাওয়া গেছে । এরীতহাঁসকদের ধারণা, এরা প্রায় তন লক্ষ 
বছর আগে flies অঞ্চলে বাস করত । জাভা-ম্যানদের তুলনায় এরা অনেক 
সভ্য ছিল। 

খাদ্যনংগ্রহকারী ATTA £ আদিম যুগের মানুষদের জীবনযাত্রা ছিল বনের 
জীব-জন্তুদের মতো । বনজঙ্গল, মাঠ-ঘাট, ater প্রভাত জলাজাম 
থেকে তারা যে যার মতো খাদ্য সংগ্রহ করে জীবনধারণ করত। তারা খাদ্য 
উৎপাদন করতে জানত না। গাছের ফলমুল, বনের শাকসবাঁজ, নরম কাঁচ 
পাতা ছল তাদের প্রধান খাদ্য । এ ছাড়া হুদ ও নদ-নদী থেকে মাছ, শামুক, 
গেশড় কুড়িয়ে এবং বনেজজ্গলে গিয়ে পশু শিকার করে তার মাংস খাদ্য 
{হসাবে ব্যবহার করত । শিকারের জন্য পাথর ঘষে ধারালো করে তারা অস্ত- 
spre টতাঁর করতে শিখোঁছল । তবে সেই সমস্ত অনস্মশস্ত্র বা হাতিয়ারগলো 
মসূণ ছিল না, ছিল এবড়ো-খেবড়ো । তাহলেও catia আদম মানুষের 
aig ও উদ্ভাবনী শান্তর পারচয় দেয় । 'পাঁকং-ম্যানদের তোর অস্ত্রশস্ত্র ও 
হাঁতয়ার মাটর তলা থেকে আবিৎ্কৃত হয়েছে। 


® প্রাচীন প্রস্তর যুগ 

অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের ধরন এবং ব্যবহার ৪ অন্ত্রশল্ত্র ও হাতিয়ারের 
ধরন ও ব্যবহার মানুষের জীবনযাত্রায় বারংবার পাঁরবর্তন ঘাঁটয়েছে। সেই 
face লক্ষ্য রেখে মানুষের কাহিনীকে কয়েকাঁট যুগে ভাগ করা হয়েছে । 
একেবারে গোড়ার দিকে অস্তশস্ত্র এবং শিকারের অন্য সাজসরঞ্জাম তোঁরর 
উপকরণ ছিল পাথর। পরে অবশ্য পাথরের সঙ্গে অন্যান্য হাতিয়ার যোগ 
হয়। আরও অনেক পরে পাথরের জায়গা দখল করে ধাতু সেইজন্য 
পাণ্ডিতেরা প্রাগোতহাসক যুগের গোড়ার দিকের নাম দিয়েছেন প্রস্তর যুগ । 
প্রস্তর AGA আবার দ:ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম দিকে পাথরের 
তোর অস্ব্রশস্ত ও হাতিয়ার ছিল এবড়ো-খেবড়ো ধরনের। আদম মানুষের 
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জাবনধযান্রার সঙ্গে অন্য জীব-জন্তুর জাবনযাত্রারও খুব বেশ তফাত ছিল 
না। এইজন্য সেই সময়কে প্রাচীন প্রস্তর ঘুগ বলা হয়েছে । পাঁণ্ডিতেরা 
এই অবস্থাকে অসভ্যতার পযয়ি বলে উল্লেখ করেছেন। এর শেষ দিকে 
মানুষের জীবনযাত্রার পারবর্তন ঘটে এবং অস্ব্শস্ব্গীল উন্নত ও মসৃণ হয়। 
এই জন্য শেষভাগের নাম দেওয়া হয় নব্য প্রস্তর যুগ । সমাজ 'বজ্ঞানী 
মরগ্যান এই যুগের অবস্থাকে বর্বরতার পযায়ি বলে উল্লেখ করেছেন | 

বাঁচার তাঁগদে আঁদমকালের মানুষ আগে থেকেই যেমন-তেমনভাবে 
পাথর দিয়ে অস্ত্শস্ত ও হাতিয়ার তৈরি করা শুরু করোছল । প্রাচীন প্রস্তর 


প্রাচীন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার 


যুগে এসে মানুষ এ ব্যাপারে আগেকার চেয়ে বাহাদার দেখাল । আগে বড়ো 
বড়ো বন্য জন্তঃ শিকারের জন্য মান: কাঠের গদা, কাঠ ও পাথরের টুকরো 
দিয়ে তোর বল্পম প্রভাত ব্যবহার করত | এই যুগে মানুষ এক নতুন 
ধরনের হাতলাবিহীন হাতকঃডুুল তোর করল। এ 'দয়ে পশু {শকার এবং 
মাঁট AUS গাছের মূল সংগ্রহের কাজ সহজ হলো । 

এ যুগের মানব Lie খাটিয়ে জীবজন্তুর হাড়, হারণের শিং, হাতার 
দাঁত প্রভাত আরও Fora বস্ত; ব্যবহারে পারদ হয়ে ওঠে । এই 
সমস্ত বস্তু দিয়ে তৌর জিনিসকে ঘষে-মেজে ধারালো করবার নতুন প্রাক্রয়াও 
তারা আবিচ্কার করল। তা ছাড়া হাঁরণের শিং কিংবা হাড় অথবা চ্যাপ্টা 
পাথরের ভিতর গোল fer করবার প্রণালীও তারা বের করে ফেলল । খুব 
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সম্ভব, চক্রাকার গাঁত সৃষ্টির জন্য এই ধরনের ছিদ্র করবার ব্যবস্থা হয় । 
AIST SIA যে চাকা (হুইল) আঁবিদ্কার হয়, এ তারই গোড়াপত্তন | a 
@ নব্য প্রস্তর যুগ (AAA ৮০০০ অব্দ) টি 
SOA, যন্ত্রপাঁত ও সাজসরঞ্জামের ক্রমবিকাশ £ প্রায় দশ থেকে বারো 
হাজার বছর আগে প্রাচীন প্রস্তর যুগের অবসান হয় | সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
এগয়ে চলার কাঁহনী এক নতুন পর্যায়ে গিয়ে পৌছায় । নব্য প্রস্তর যুগের 
মানুষদের হাতে VHP, FATS ও সাজসরঞ্জামের আরও উন্নীত হয় এবং 


নব্য প্রদ্তর যুগের হাতিয়ার | 
তাদের জীবনযান্রায়ও অনেক পাঁরবর্তন ঘটে। মেসোপটমিয়া, মিশর, ব্যাবিলন, 
আঁসারয়া, জয়া, পারস্য ইত্যাদি অঞ্চলের মানব-সমাজ চাষ-আবাদ এবং 
পশহপালনের সাহায্যে খাদ্যবস্তুর যোগান বাড়াবার চেষ্টা করে। 
নব্য প্রস্তর যুগের সেরা হাতিয়ার ও অস্ত হচ্ছে হাতলওয়ালা 
মাজত ধরনের পাথরের কুড়ুল ও তীর-ধনূক। তারের ফলাগাীল ছিল 


Bt gu ge হে 


Wingy 


তীর-ধনুকের সাহায্যে পশ; শিকার 
sents পাথরে telat Canin দেখতে ছল সুন্দর এবং তারের মাথার 
সঙ্গে শন্ত করে সেগবাল বাঁধা থাকত । তার-ধনুকের ব্যবহার শেখার ফলে 
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দূর থেকে পশুশকার করা সহজ হয়ে উঠল । মাছ ধরার জন্য তারা বড়াশ 
বা কোঁচ ব্যবহার করত | 
যাশুশ্রীষ্টের জন্মের প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে নীল নদের 
পশ্চিমে একটি হুদের তীরে ছোট ছোট গোষ্ঠাঁতে ভাগ হয়ে বেশ কিছুসংখ্যক 
মানুষ বসবাস শুরু করে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে । তাদের বসাঁতর "হন 
গহসাবে 1a, আবর্জনাস্তূপ ATES হয়েছে । তার ভিতর থেকে অসংখ্য 
-চকমাঁক পাথরে তোর তারের ফলা, হাড়ের তোর কোঁচ, aaa প্রভাত রকমার 
আন্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে | 
খাদ্য উৎপাদকরুপে মানঃষ 2 এই যুগের মানুষেরা উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য 
মজুত করে রাখা শুরু করে । এই রকম শস্যভাণ্ডারের [নচেকার মাটি খশুড়ে 
কয়েকাঁট বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাত পাওয়া গেছে । তার মধ্যে আছে Asis 
কাঠের হাতলওয়ালা কাস্তে, তার দাঁতগুলি ধারালো চকমাক পাথরে তোর ৷ 
খুব সম্ভব, এটা TC ক্ষেত থেকে ফসল কাটা হতো । আর একটি হচ্ছে 
পাথর 'দয়ে তোর হাতে ঘোরানো ater! এতে শস্য গ'ুড়ো করে ময়দার 
মতো করা হতো । এ যুগের মানুষ airy খাটিয়ে একখণ্ড কাঠের মাথায় 
হরিণের শিং খুব শঙ্ত করে বে'ধে তাই ?দয়ে মাঁট চাষ করা শুরু করল । 
এইভাবে ধারে ধারে চাষ-আবাদের স:চনা হলো । 
এই যুগের গৃহস্থালীর সাজসরঞ্জামের মধ্যে ছিল এক রকমের মাটির তোর 
বড়ো জালার মতো জিনিস, তার উপর চামড়া বিছানো থাকত । অনেক সময় 
বড় গাছের WG কেটে তার ভিতরটা চে'চে ফাঁপা করে চামড়া দিয়ে উপরটা 
ঢেকে জালার মতো করে ব্যবহার করা হতো । মনে হয়, এই ধরনের জালাতে 
খাদ্যশস্য মজত করে রাখা WT এছাড়া নব্য প্রস্তর যুগে মানুষের 
জীবনযান্রায় এমন কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে যার জন্য এীতহাঁসকেরা সেই 
পাঁরবত'নকে নব্য প্রস্তর Torta বিপ্লব বলে উল্লেখ করেছেন | 
নব্য প্রস্তরয;গীয় বিপ্লব £ প্রাচীন প্রপ্তর যুগের মানুষেরা ছল খাদ্য- 
সংগ্রাহক, আর নব্য প্রস্তর যুগের মানুষেরা হয়ে উঠল খাদ্যউৎপাদক 1 নব্য 
প্রস্তর যুগে পুরুষেরা যখন শিকারে বেরৃত, মেয়েরা তখন বনে জঙ্গলে গিয়ে 
ঘাসের AF সংগ্রহ করে আনত | একালের লোকেরা গম এবং যবের বাল 
যেমন ভাবে খায়, নব্য প্রস্তর যুগের লোকেরা তেমনিভাবে ঘাসের বাঁজ খেত । 
শুধ তাই নয়, খাদোর পরিমাণ বাড়াবার জন্য তারা সেই বাঁজ মাটিতে বুনে 
আগাছা পাঁরচ্কার করে এক রকমের চাববাস শুরু করে দেয় | 
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গশ্যপালন £ বনের পশুকে পোষ মানিয়ে নানা কাজে ব্যবহার এই 
যুগের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য । মানুষের পোষ-মানানো প্রথম পশ সম্ভবতঃ 
কুকুর । শিকারের সময় সঙ্গী হিসাবে কুকুর এদের সাহায্য করত। বনে 
বনে ঘুরে পশ7 শিকার করতে গয়ে মানুষ নানা বন্য MGA স্বভাব জানবার 
সুযোগ পায় এবং Aa, ভেড়া, ছাগল, শ্‌করছানা, গাধা, ঘোড়া, উট প্রভৃতি 
পশ্যকে পোষ মানাতে শংরং করে। এদের মধ্যে অনেক পশু খাবার দ্ধ 
যোগাত, আবার দরকার হলে মানুষ অনেক পণ মেরে তাদের মাংস খেত | 
গাধা, ঘোড়া, উট ছিল মানদষের চলাফেরার বাহন ৷ ভেড়ার লোম পশম 
শহসাবে ব্যবহার করা হতো | এর ফলে মানুষ হয়ে উঠল পশ পালক | 


মৃৎাঁশল্পের আবিদ্কার (চাকা) 8 মানূষ অনেক আগে থেকেই লতাজাতীয় 
জানস 'দয়ে ঝাড় তোর করত । পরে এর উপর মাটির পলেপ্তারা লাগয়ে 
তা দিয়ে বাসন-কোসনের প্রয়োজন মেটাতে শুরু করোছল । কখনও কখনও 
alone আগুনে OCIA মাটির পলেস্তারাটাকে “ES করে নেওয়া COT! 
তবে মৃত্শলপ ( pottery ) বলতে যা বোঝায়, তা নব্য প্রস্তর যুগের দান। 


কুমোরের চাকার আবিৎ্কার 


. I 
কারণ, এই যুগেই চাকা বা কমোরের চাকা ( wheel ) আবদ্কৃত হওয়ার ফলে 
অল্প সময়ে নানা ধরনের মজবুত ও সুদর্শন মাটির পাত্র তোর করা সম্ভব 
হয়। কুমোরের TO চাকার উপর এক তাল নরম কাদা-মাটি রেখে পট.হাতে 
স্বচ্ছন্দে কয়েক fafacba মধ্যে এক-একটা মাটির পানর তর করে ফেলা যায় । 
মাটির পাত্র তোর যখন ঘরোয়া ব্যাপার ‘ছল তখন মেয়েরাই হাত দিয়ে তা 
তোর করত ৷ কন্তঃ চাকা আবদারের পর যখন এটা শেষ fee islet 


হয়ে উঠল, তখন থেকে এ দবষয়ে ALANS বিশেষজ্ঞ হয়ে Bal সে 


সময়কার কিছ কিছ, দবচন্র মাটির পাও পাওয়া গেছে । চাকার আঁবদ্কার 
শুধু মু্ধীশজ্পের ক্ষেত্রে নয়, বয়ন এবং অন্যান্য Teena ক্ষেত্রেও অভাবনীয় 


পাঁরবর্তন এনে দিল | 


<0 আদিম যুগের মানুষ 


বয়নশিল্প £ঃ সে যুগের শিলপাঁবদ্যার মধ্যে মুর্থীশক্পের পরেই বয়ন 
শিল্প-এর নাম করতে হয়। আঁদমকালের মানুষ পরিচ্ছদ হিসাবে গাছের বাকল, 
ব্যবহার করত, শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পশুর চামড়া থায়ে 
জড়াত | নব্য প্রদ্তর যুগে ক্রমেই মানুষ হাতে বোনা পোশাক-পাঁরচ্ছদ ব্যবহার 
করতে শুর; করে। সঃতো-কাটা এবং কাপড়-বোনার যে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম, 
TACIT করা এবং বোনা যে সমস্ত পোষাক-পাঁরচ্ছদের টুকরো, এমনাঁক শর্মা 
ভাবে বোনা টুইল কাপড়ের অংশ যা পাওয়া গেছে তা সে যুগের বয়ন- 
শিল্পের সাক্ষ্য দেয় । সরঞ্জামগনীলর বেশির ভাগ ছিল পশুর পাঁজরের হাড় 
দিয়ে তোর এবং সুতো ছিল শণের । সে যুগের কোন তাঁত ঠিকমত পাওয়া 
না গেলেও যে সরঞ্জাম পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান করে নিতে অস্হাবধে 
হয় না যে, তাঁতের মতো কাপড়-বোনার কোন যন্্রপাত তখনও ছিল | 

ঘরবাড়ি £ প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ ছল অনেকটা, ভবঘুরে ॥ 
কিন্ত; নব্য প্রস্তর যুগের মানবেরা বাড়ি তোর করে সংসারী হয়ে ওঠার চেষ্টা 
করে। নব্য প্রস্তর যুগের প্রথমদিকে বোশর ভাগ বাঁড় হতো Bo, টিলার 
মতো জায়গায় । সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণেরও সুবন্দোবস্ত faa বাঁড়র 
চারাদকে দেওয়াল trea ঘিরে রাখা হতো । মধ্য ও দাঁক্ষণ জামী, আষ্ট্রয়া, 
হাঞ্যেরাঁ, ফ্রান্স প্রভাত দেশে এমন অনেক বসাঁতর চিহ্ন পাওয়া গেছে। সে 
সময় মাটি এবং পাথরের টুকরো দিয়েই বাড়ি তোর করা হতো। এই ভাবে 
গড়ে উঠত এক একটি গ্রাম । গ্রামগদাীল ছিল বেশ সংরাক্ষত। বুনো জন্তু 
জানোয়ার কিংবা HOLA যাতে আক্রমণ করতে না পারে, সে দিকে নজর রেখে 
শন্ত বেড়া দিয়ে অথবা চারদিকে গড় কেটে গ্রামগ্ীলকে ঘরে রাখা হতো । 
জডনি উপত্যকার মরুদ্যান অণ্ডলের জোঁরকো এমনই একটি পঢরনো গ্রাম । প্রায় 
আট একর জাঁমর উপর গড়ে-ওঠা এই গ্রামটি ছিল সংরাক্ষত। 

পাঁরিবহন ব্যবস্থা £ নব্য প্রস্তর যুগে পাঁর 
বেশ উন্নীত হর । আদিমকালে মালপন্র বয়ে 
কাঁধ, পিঠ বা মাথা । Tew; এভাবে খুব ভারা জানস বয়ে নেওয়া চলে AT | 
তাই ভারী জানস মাটির উপর "দিয়ে টেনে নেওয়া শুরু হলো । গাধা, 
ঘোড়া, উট প্রভাত পশহ দিয়ে মালপত্র আনা-নেওয়া চলতে লাগল । আবার 
এদের পিঠে চড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াতও সহজ হয়ে 
উঠল ৷ TS; এভাবে বেশী মাল নেওয়া 


কঠিন, আবার মাটির উপর দিয়ে 
টেনে হে'চড়ে নিয়ে গেলেও জিনিসপত্রের যেমন ক্ষয়ক্ষত হয় তেমন বহু 


লোকেরও প্রয়োজন হয়। তাই ATLA ভাবতে ভাবতে প্রথমে একরকম চাকা- 


বহন বা চলাচলের ব্যবস্থারও 
নেবার জন্য সম্বল ছিল হাত, 


আঁদম যুগের মানুষ ১১. 


বহন টানা-গাঁড় তোর করল । এতে পাঁরবহনের কাজ আগের চেয়ে সহজ 
হলো, তবে সমস্যা ভালোভাবে fade না ক্রমে মানুষের মগজে AST বাধ 
খেলে গেল । সহসা একাঁদন তারা চাকা আবচ্কার করে ফেলল | 
আগুন আবিদ্কারের মতো চাকা আবৎকারও মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে 
একটা বড়ো রকমের ঘটনা । টানা গাড়ির সঙ্গে চাকা জুড়ে দেওয়ার ফলে 
পরিবহন ব্যবস্থায় আমল পাঁরবর্তন দেখা দিল | কখন ভাবে নৌকা জাতার 
জলঘানের সৃষ্ট হয় তা বলা কঠিন। তবে জলের উপর কোন জানস 
ভাসতে দেখেই খুব সম্ভব সেকালের লোক নৌকা জাতীয় জলযান তোর, 
করার চিন্তা করোছল | 
সমাজবদ্ধ জীবনের সুচনা ৪ সে যুগের মানুষের ঘরবাঁড়, গ্রাম ও তার 
সুরক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তা থেকে অনুমান করা যায় যে, বাঁচার তাগদেই 
তারা ?মলোমশে কাজ করবার উৎসাহ পেয়োছল ৷ বেড়া দিয়ে কিংবা গড় 
কেটে গ্রাম ঘিরে রাখার ব্যবস্থা: এক বা দু-এক জনের কাজ নয় । অনেকের 
আগ্রহ, চেণ্টা ও শ্রম একসঙ্গে মালত হলেই দশের উপকারের জন্য এই ধরনের 
কাজ করা সম্ভব হয় । এ ছাড়া প্রকাণ্ড পাথর fata তোর এ যুগের কিছ, 
বড়ো ইমারতও আঁবদ্কার করা গেছে । তা দেখেও মনে হয়, একটা সাধারণ 
উদ্দেশ্যে বহ: লোক ACA মালিত হতে পেরোছল বলেই এত বড়ো ইমারত 
তোর করা সম্ভব হয়েছিল । এই সমস্ত ঘটনা থেকে প্রীতহাসিকেরা মনে 
করেছেন যে, সেই A অতীতের প্রাগোতহাসক যুগেই মানুষ বড়ো রকমের 
স্বার্থের তাণগদে সমাজবদ্ধ জীবনযাত্রা শুরু করোছল | 
ধমণবশ্বাস ও শিক্পচর্ ৪ ধর্মীব*্বাস বলতে একালে যা বোঝায়, নব্য 
প্রস্তর যুগের মানুষদের ধর্মবিশ্বাস ছল তা থেকে ভিন্ন ধরনের ৷ বদ্ধ ও 
অন:ভবের ক্ষমতা বাড়বার ফলে এ যুগের মানব সকলেই অলৌকিক ব্যাপারে 
{বিশ্বাসী হয়ে ওঠে ৷ রাজা, পুরোহিত এবং জাদহাবদ্যার অলৌকিক ক্ষমতার 
প্রীত অন্ধাব্বাস এ যুগের ধর্মচেতনার বড়ো লক্ষণ ৷ ACOA ATS 
মৃতদেহকে সাধারণ কবরখানায় অথবা নিজেদের বাঁড়র আশেপাশে বা ঘরের 
fas বেশ জাঁকজমকের সঞ্গে কবর {দত । তাদের বিধবাস ছিল, মৃতকে 
area সঙ্গে কবর দিলে মাটিতে ফসলের ফলন বাড়ে । শান্তীয় আচার 
অনুসারে কবর দেওয়ার প্রথা নব্য প্রচ্তর যুগের মানুষের জানা ছিল না। 
প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষ face অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় পণচশাত্রশ 
হাজার বছর আগে মানুষ প্রথম ছাব আঁকা শুরু করে। ছাঁব আঁকা ead 
মানুষের শিল্পচচরি AHA | তখনও মানুষ বাস করত গৃহায় ॥ তাই সেই 


৯২ আঁদম যুগের মানুষ 


সময়কার মানুষেরা গুহা মানব’ নামে পাঁরাচত। ফরাসী দেশের দাঁক্ষণ- 
পশ্চিমে এবং স্পেন দেশের উত্তরাঞ্চলে এই ধরনের অনেক গুহা আছে। এ 
সমস্ত গুহার দেওয়ালে সেকালের মানুষের আঁকা অনেক রকম ছাঁব দেখতে 
পাওয়া গেছে । সেগুলির মধ্যে বেশির ভাগ হচ্ছে মানুষের হাতের ছবি, 
হাতের চেটোর ছবি, যুদ্ধরত তীরন্দাজ বা কারা মানুষের ছবি ইত্যাদি । 
তবে স্পেনদেশের আলতা'মরা গুহায় যে বল্গাহরিণ বা বাইসনের aia পাওয়া 
গেছে, সেটি সে যুগের শিল্পীদের এক বিরাট কণীর্ত। ছাঁবাঁট চার রকমের 


আলতামিরা গুহার বাইসন চিত্র 

রঙে আঁকা ৷ নব্য প্রস্তর যুগে এসে মানুষ চিত্কলার আরও Sate করে। 
সে যুগে আঁকা নানা জীবজন্তু ছাঁব, রঙ-করা নুড়ি পাথর, মাঁটর পাত্রের 
“গায়ে আঁকা ছাঁব আগেকার চেয়ে উন্নত ধরনের চিন্রকলার সাক্ষ্য দেয় | 

ভারপ্রকাশের উপযোগী ভাষা ব্যবহার £ মনের ভাব প্রকাশের সেরা বাহন 
হচ্ছে ভাষা ৷ প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষদের মনের ভাব প্রকাশের উপযনন্ত 
কোন ভাষা ছিল না। তারা নানা প্রকার অঙ্গভাঙ্গ ও আকার-ইীঁঞ্গতে মনের 
ভাব প্রকাশ করত ॥ ভয় পেলে বা রাগ হলে চিৎকার করে তা ববিয়ে দিত, 
বড় জোর দু-একটি জিনিসের নাম উচ্চারণ করতে পারত নব্য প্রস্তর যুগে 
এসেই মানুষের মুখে কথা ফোটে । মনের ভাব আদান-প্রদানের মতো শব্দ 
tela করে সে একটা ভাষা গড়ে তোলে ॥ এই যুগের প্রথম দিকে মানুষের 
শন্দভাণ্ডারে হাজারখানেকেরও কম শব্দ ছিল | কিন্ত? এই যুগের শেষের দিকে 
অর্থত এখন থেকে আট-দশ হাজার বছর আগে একটি সর্বসাধারণের বোধগম্য 
ভাবার AAG হয় । সেই আঁদ মানব ভাষার রূপ কেমন ছিল তা জানা যায় 


আদিম যুগের মানুষ ১৩ 


না। তবে এটা বেশ বোঝা যায় যে কতকগুলি ভাষা এক-একটি আদি 
ভাষা-গোচ্ঠী থেকেই উদ্ভূত | 

ফসলের দেবীপচজা ৪ মিশর, সিরিয়া, ইরান প্রভাত দেশে নব্য প্রস্তর 
যুগের কাদা-মাটতে তোর এবং [দ্বাই-করা ছোট নারামুতি" পাওয়া 
গেছে। সেই মতগহীল আসলে দেবীমত এবং এ*রা ফসলের দেবী । যে 
মাটি-মায়ের AS’ থেকে খাদ্শসোর অঙ্কুর জন্মায়, তাঁকে দেবীরুপে কল্পনা 
করে সে যুগের মান ষ মনে করত যে প্রার্থনা করলে তাঁকে খুশী করা যায়, 


জাদমন্তোচ্চারণ করে তাঁর LOSE কাজে লাগানো যার । সমাজে ঘণ্য 


বা পাঁতিত মানঃষ নরবলির যোগ্য বলে গণ্য হতো ALL সমাজে যাকে লোকে 


সম্মান ও শ্রদ্ধা করত এমন কোন অকলক চারত্রের যুবককেই বীজ বোনার 
সম্য় বাল দেওয়া হতো এবং সে-ও সমাজের চোখে পরম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে, 
উঠতো । 


© সাধারণ প্রশ্ন 


১. আদিম যুগের মানুঘদের সম্পকে” সংক্ষপ্ত বণনা দাও | 
২. জাভা-ম্যান ও 'পাঁকং-ম্যান সম্পকে কী জানো বলো | 
৩. আদম যুগের মানুষদের 'খাদাসংগ্রহকারা' মানুষ বলা হয়েছে কেন? 
৪. প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ যে যে ধরনের অন্রশস্ত্র ও হাতিয়ার 
ব্যবহার করত তার একাট সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও | 
প্রাচীন প্রচ্তর যুগের মানুষের জাঁবনযান্রার কাঁহনী সংক্ষেপে বলো | 
* নব্য প্রস্তর যুগে এসে মানুষের জীবনযান্রায় যে সমস্ত পাঁরবর্তন 
ঘটল তার AFA বিবরণ দাও | 
৭. নব্য প্রস্তর যুগীয় বিপ্লব’ বলতে কি বোঝ? এই “বিপ্লবের 
প্রকৃাতিটি বুঝিয়ে বলো । 
৮. নব্য প্রস্তর যুগে কিভাবে সমাজবদ্ধ জীবনের ASA হয় বিবৃতকর। 
৯. নব্য প্রস্তর যুগের ধর্মাবশ্বাস ও শিজ্পচ্চা সম্পকে যা জানো তার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও 1 
© মৌথক প্রশ্ন 
১. আদিম যুগের মানুষদের মধ্যে কারা প্রথম আগুনের ব্যবহার 
জানতো ? 
২. কোনং কোন্‌ Ae অসভ্যতা ও বর্বরতার পরায় উল্লেখ করা 
হয়েছে ? 
৩. আন:মানিক কতকাল আগে প্রাচীন প্রস্তর যুগের অবসান হয় ? 
৪, মানব সভ্যতার ইতিহাসে আগুন আঁবদ্কারের পরেই কোন 
আঁকচ্কারের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী ? 
৫, আলতামিরা গুহায় কসের ছাঁব দেখতে পাওয়া গেছে ? 
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তৃতীয় অধ্যায় 
3) 
তান্ত-ভ্রো্ ঘুগ 


প্রস্তর aol শেষ হবার পর শুরু হয় ধাত; যুগ । প্রস্তর যুগে OPA, 
যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভাত তোরির উপকরণ ছিল পাথর। তাশ্্র-রোঞ্জ যুগে 
পাথরের জায়গা দখল করল ধাত: ৷ তামা, ব্রোঞ্জ এবং লোহা, এর মধ্যে যে 
সময়-সীমার {ভতরে ষে ধাতদর ব্যবহার জীবনযান্রায় নূতনত্ব TA এসেছে, 
সেই ধাতুর নামেই সেই সময়ের নাম রাখা হয়েছে ; AST", ব্রোঞ্জ 
যুগ ও লৌহ GA! 

নব্য প্রস্তর যৃগের যে বিস্নবী পাঁরবর্তন তা ঘটোছিল প্রাগোতহাঁসক 
কালের রাতের বেলার আবছা আলোয় | পনরাতত্ত ও অন্যান্য AG থেকে 
একালের মানুষ সে সময়কার নানা ঘটনা জানতে পেরেছে | এঁতহাঁসকেরা 
শবচারব্দ্ধ খাটিয়ে, প্রমাণের সম্গো TATA ধ্মীলয়ে সে সময়কার একটা 
ইতিহাস গড়ে তৃলেছেন। তা থেকেই মানবসমাজের প্রথম বিপ্লবী 
পাঁরবর্তনের কাহিনী জানতে পারা গেছে। 

form, মানবসমাজের "দ্বিতীয় শবগ্লবী পাঁরবর্তন ঘটেছে একেবারে 
এতহাসক কালের উধালগ্নে এবং ইতিহাসের অরুণোদয় পর্যন্ত তার জের 
চলেছে | তাই এই সময় যে সব ঘটনা ঘটেছে তা 'দনের আলোর মতোই 
এপণ্ট | এখন থেকে আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর আগে এীতহাসক কালের 
ABA | তারও আগে হাজারখানেক বছরের মধ্যে নতুন awa আঁবদ্কার ও 
উদ্ভাবনার ফলে মানবসমাজের জীবনযাত্রায় দ্রুত পারবর্ত'ন ঘটে। তখন তাণ্র- 
ব্োঞ্ যুগ শুরু হয়ে গেছে ॥ সেই পরিবর্তনকে এক কথায় শহর বা নগর- 
সভ্যতার ‘বিপ্লব বলে উল্লেখ করা যায় । 


পৃথিবীর যে অংশে এই বিপ্লব ঘটে তার চৌহাদ্দ হচ্ছে_পর্্বে 
রাজপদ্তানার থর TST ও হিমালয় পর্বতমালা, পাশ্চমে আফ্রকার সাহারা 
FAST ও ভমধ্যসাগর, উত্তরে বলকান, ককেশাস, এলবরজ: ও ও 
পর্বত এবং দাঁক্ষিণে কক্টব্লান্ত রেখা । এই এলাকার জলবায়ু, eae 
ভৌগোলিক পারবেশ বিপ্লবী পারবর্তনের অনুকূল fet এই এলাকার 
faa; বিছ: স্থানে পাহাড় ও TAG ! কিন্ত এর মধ্যে মধ্যে এবং চারপাশে 
তৃণঘেরা প্রান্তর । সেখানে দ্বচ্ছন্দে গ্রাম গড়ে উঠতে পারে, পশু 
পশুর পাল চরাতে পারে। ব্ৰেস্‌টেড এই বলয়ের AST অংশের নাম 
দিয়েছেন অর্ধান্দ্রাকার উর্বর Sw ( ফাটহিল কিসেপ্ট )॥ এই ভঙখস্ডের 
পশ্চিম প্রান্তে নাঁলনদের উপত্যকায় মিশর এবং পররপ্রান্তে ইউক্লোটস ও 


তাগ্র-ব্রোঞ্জ যুগ ১৫ 


টাইগ্রিস নদীর fA উপত্যকা । এই অঞ্চলই হচ্ছে প্রাচীন aaa 
( মেসোপটসীয় ), ব্যাবিলনীয় এবং আসিরায় সভ্যতার Grecia । 
তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে আ'সাঁরয়ার নিনেভের কাছাকাছি বেশ কয়েকটি গ্রাম 
ছোট শহরে পাঁরণত হয়েছিল । এর মধ্যে টেপ গওরা শহরাঁট বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | এখানে মাটির তলা থেকে শহরের যে সমস্ত চিহ্ন পাওয়া গেছে, 
তাতে মনে হয় শহরটি যাশুখীণ্টের জন্মের প্রায় তন হাজার সাতশ বছর 
আগে গড়ে উঠোছল । এঁটকেই সবচেয়ে প্রাচীন শহর বলা যায় । এখানে 
অনেক মান্দর, কবরখানার CAS, বেলনাকার. সীল, Ay, মাঁণ এবং মাদ্রাদর 
সবচেয়ে পুরনো ছাচ পাওয়া গেছে 1 এ ছাড়া দক্ষিণ ইরাকে সুমেরীয় অঞ্চলে 
প্রাচীনকালে আরও Sora নগর গড়ে উঠোঁছল । যেমন, এাঁরডু, উর, 
Gas, লারসা, লাগাশ, Trea, কিশ ও ব্যাবলন । asia মধ্যে এীরডুই 
সবচেয়ে প্রাচীন । 
উৎপাদন ব্যবস্থায় AISA £ তামা এবং ব্রোঞ্জ ধাতুর Tiassa এবং 
নানা কাজে এই নতুন ধাতুর ব্যবহার এ যুগের জীবনযান্রায় বিরাট এক 
পরিবর্তন আনে । ব্রোঞ্জ হচ্ছে মিশ্র ধাতু । তামার Acer টিনের খাদ মিশিয়ে 
তোর হয় ব্রোঞ্জ । আগে পাথর, হাড় কিংবা কাঠ দিয়ে অদ্তশস্, যন্ত্রপাতি ও 
. সাজসরঞ্জাম তোর হতো । ফলে, তা ভেঙে গেলে যেমন জোড়া লাগানো যেত 
না, তেমন ধার ক্ষয়ে গেলে অকেজো হয়ে পড়ত । ধাতুর তোর অস্ত্রশস্ত্র ও 
যন্ত্রপাতির বেলায় এ ধরনের অস্বাবধে রইল না। সেগঁল আরও মজবুত ও 
টে'কসই হওয়ার এ যুগের উৎপাদন-ব্যবস্থার পারবর্তনে সাহায্য করল। 
সেকালে কাঁষ বা চাষ-আবাদ ছিল জীবিকার প্রধান উপায় । লোকে 
নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই চাষবাস করতে লাগল 1 তাম্ন-ব্রোঞ্জ যুগে 
বলদে-টানা লাঙ্গলের ব্যবহারের ফলে কাৃষ-উৎপাদনে বড়ো রকমের পারিবর্ত'ন 
দেখা দেয় । ফালি জামির পাঁরবর্তে বড়ো আকারের জামতে কৃষিকাজ শহর 
হলো । জাঁমর ফলন বাড়ানোর জন্য গোবরের সার দেবার ব্যবস্থা করা হলো । 
আগে মেয়েরা নিড়ানি দিয়ে মাটি ae জমিতে চাষ-আবাদ করত 1 এখন 
কৃঁষকাজে পুরুষেরা এগিয়ে এলো । কিছুসংখ্যক মানুষ ধাতুর কাজে 
শনজেদের TAILS রাখায় তাদের জীবন-ধারণের জন্য সমাজে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের 
প্রয়োজন দেখা দিল । fare, পর্যাপ্ত রূপে কৃষিকাজ চাল; হওয়ায় সে অভাব 
সহজেই পুরণ করা সম্ভব হলো | 
বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর উদ্ভব £ চাষ-আবাদের কাজ িংবা মাটির কাজ করতে 
ঘেধরনের জ্ঞান-বাধ লাগে, ধাতুর কাজে তার চেয়ে বেশ] জ্ঞান-বুর 
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প্রয়োজন ৷ কারণ, MSS ধাতু থেকে তামা বের করা, তামা গালানো, ছাঁচে 
ঢালাই করে তামাকে ফের শস্ত করা বুদ্ধি ও কৌশলের ব্যাপার | সেইজন্য যারা 
এই ধরনের কাজে লেগে রইল তারা ধারে ধারে এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হয়ে এক 
শ্রেণীর কারিগর হয়ে উঠল ৷ ধাতুশিল্পের বেলায় খান-শ্রামক এবং কর্মকার__ 
এই দুশ্রেণীর মানুষকেই বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে | 

এই যুগে আরও নানা শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ কারিগর বা শিল্পীর উদ্ভব ঘটে । 
আগে মাটির পান্র হাতে তোর করা হতো ৷ এখন একটা খাড়া কীলকের (pivot) 
উপর টাকা বাঁসয়ে সেই ঘুরন্ত চাকার উপর নরম কাদা রেখে নিপুণ হাতে 
কয়েক 'ানটের মধ্যে এক-একটা মাটির পাত্র তোর করা সহজ হয়ে গেল ৷ 
যন্তের সাহায্য পেয়ে Pere বিশেষজ্ঞের শিল্প হয়ে উঠল । মৃতশিপী বা 
কুম্ভকারেরা গ্রামে গ্রামে, দ্বীপ থেকে দবীপান্তরে ঘুরে ঘুরে স্থানীয় লোকের 
চাঁহদা অনুসারে জানস তোর করে দিতে লাগল | সেকালের যে সমস্ত চাকায় 
তোর করা মাটির পানর বাভন্ন জায়গায় পাওয়া গেছে তার সবই ভ্রাম্যমাণ বা 
ভবঘুরে কাঁরগরদের তৈরি । যাঁশুগ্রাণ্টের জন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর 
আগে TGA কাজে চাকার ব্যবহার আসরীয়া, ইরান প্রভাত দেশ থেকে ভারত- 
বে ছাড়িয়ে পড়ে । এছাড়া সেকালের মানুষ আরও নানা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান 
অন করার ফলে সমাজে স্বর্ণকার, Aad, কর্মকার, রাজনিস্ব প্রভাত 
নানা কারগরাঁ শিল্পীর উদ্ভব ঘটে। 

ব্যবসা-বাণিজ্য £ পণ্যাবানময় £ আজকাল টাকাকাঁড় য়ে ব্যবসা-বাঁণজ্যের 
লেনদেন হয় ॥ সেকালে টাকাকাঁড় ছিল না। কাজেই পণ্য 'বাঁনময় করেই 
লেনদেন হতো ৷ বাণিজ্য চলত জলপথে ॥ সাধারণ লোকের কাছে যে সব 
জিনিসপত্রের চাঁহদা বেশী ছিল, লোকে সেই সব Tatar য়ে নৌকা করে, 
নদ’ বা খাল পথে দ:রদেশে বাণিজ্য করতে যেত ৷ Abela জন্মের প্রায় 
চার হাজার বছর আগে থেকেই নৌকার ব্যবহার চাল: হয়েছিল বলে জানা 
গেছে ।॥ বিশেষজ্ঞ শিল্পী ও কারিগরেরা নিজেদের জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদনের, 
সময় পেত না। ফলে তাদের বাধ্য হয়েই খারন্দারের উদ্বৃত্ত খাদ্যসামগ্রীর 
উপর নির্ভার করতে হতো ৷ তারা গ্‌হদ্থের কাজে লাগে এমন জানিস তোর 
করে তার বানময়ে তাদের কাছ থেকে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করত । 

সামাজিক জীবনে পাঁরবর্তন £ শ্রেণীবিভাগ £ গোড়ার দিকে লোকে 
{শকার করে কিংবা চাব-আবাদ করে জীবন ধারণ করত, তখন সমাজে শ্রেণী- 
বিভাগ ছিল না। কিন্ত; ব্যাপক আকারে HINA শর; হলে এবং লোকে 
নানা রকমের পেশায় যোগ দলে শ্রমের বিভাগ হতে লাগল । এর ফলে ধারে 
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ধারে প্রাকাতিক সমাজে যে সাম্য ছিল তা নষ্ট হয়ে গয়ে নতুন সমাজে ইবষম্য 
এবং শ্রেণীবভাগ দেখা দিতে লাগল | নতুন নতুন আঁব্কার সবলের হাতে 
দুর্বলকে শোষণ করবার হাতিয়ার হয়ে দেখা দিল | এইভাবে সমাজ ধনী ও 
দার শ্রেণীতে ক্রমশঃ ভাগ হয়ে যেতে লাগল । ব্রোঞ্জ যুগের গোড়ার দিকে 
মিশরে কয়েকাঁট সমাধিস্ত্ভের ধ্বংসাবশেষ তুলনা করলে এ ব্যাপারাঁট স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে | 

গোচ্ঠীতে-গোম্ঠীতে বিরোধ ৪ কারগাঁর {শিল্প ছিল এক ধরনের গণপ্ত 
Tan এই সমস্ত শিল্পের কলাকৌশল পতা থেকে পত্রে অথবা গুরু 
থেকে শিষ্যে বতায় । এইজন্য কারগাঁর শিল্পীরা স্বভাবতই এক-একটা 
গোষ্ঠীতে পাঁরণত হয় এবং তারা AAG CA যার শিল্পের AAA, গোপন 
রাখবার চেষ্টা করত । এক CAST লোক অন্য গোষ্ঠীর 1শলপরহস্য জানতে 
পারুক এটা কোন গোম্ঠীই চাইত না। এই ধরনের শিজ্পরহস্য ফাঁস হবার 
ঘটনা fact গোম্ঠীতে-গোম্ঠীতে বিরোধ ও সংঘর্ষ“ ঘটতে থাকে । 

আদম ধরনের রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঃ গোষ্ঠী বিরোধ বা সংঘর্ষ সৃষ্টি 
হলে, সমাজে শান্ত 'ফারয়ে আনবার জন্য সংঘবদ্ধ শান্তর প্রয়োজন 
দেখা দেয়। এই প্রয়োজনের তাঁগদেই রাষ্ট্রের জন্ম হয়। প্রায় হাজার 
পাঁচেক বছর আগে মিশরে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় এক অর্থনোতক 
Farry ঘটে । তার ফলে কারিগরদের জন্য কাঁচামাল যোগানের ব্যবস্থা, লেখার 
ব্যবহার এবং নানা রকমের 1বজ্ঞানচ্চা শুরু হলো, কিন্ত: গোম্ঠীতে 
গোষ্ঠীতে বিরোধের অবসান হলো না। ফলে মিশরে আদম ধরনের একটা 
রাষ্ট্র গড়ে উঠল 1 

নদাঁমাত্‌ক সভ্যতা উদ্ভবের কারণ £ ব্রোঞ্জ যুগেই মানব সমাজ বর্বরতার 
ধাপ পার হয়ে প্রথম সভ্যতার মুখ দেখল। আদি যুগের সভ্য দেশগননলর 
পাঁরচয় নিলে দেখা যাবে যে, 'বাঁভন নদ-নদীর উপত্যকা অঞ্চলেই মানব- 
সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয় ঘটেছিল । টাহীগ্রদ-ইউফে:টিস নদী, নীল নদ 
fey নদ এবং ইয়াং-সি-কিয়ং নদের উপত্যকাগযাল ছিল মানব-সভ্যতার আদ 
পাঠস্থান । 

ভবঘুরে মানুষ স্থায়ী বসাঁত গড়ে তোলবার জন্য এমন জায়গা পছন্দ 
করে নিল যেখানে সহজে জল পাওয়া যায়। চাষ-আবাদের জন্য জলের 
প্রয়োজন । সেইজন্য মানুষ নদীতীরের উপত্যকাগলিতে বসবাস শুর 
করল। মানুষ যখন শিকারী জীবন ছেড়ে চাষ-আবাদে মন দল, তখন 
থেকেই তার সভ্যতার APA! সেই সভ্যতা শতধারায় ?বকাশত হয়ে 
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উঠতে লাগল, যখন সে শহর বা নগর পত্তন করল। দেখা গেছে যে, 
অবস্থাপন্ন কৃঁষজীবা সমাজেই প্রথম শহরের পত্তন হয়েছে এবং সেই শহরে 
ধারে ধীরে কারিগাঁর শিল্প ও চারুকলা জাকয়ে বসেছে । 
সামরিক ও শল্পপ্রধান সভ্যতার জন্য যে যে ধরনের কাঁচামালের দরকার 
হয়, টাহীগ্রস-ইউক্রোটস নদী এবং নীল নদের Trea অববাঁহকায় তা প্রচুর 
পাঁরমাণে সুলভ ছিল । এইজন্য টাইীগ্রিস-ইউফোটস নদীর উপত্যকা অণ্চলে 
মেসোপটমিয়ায় এবং নীল নদের উপত্যকায় মিশরে প্রায় একই সময় দি 
মানব সভ্যতার জন্ম হয়েছিল । তারপর সিন্ধুনদের উপত্যকায় ভারতবর্ষে 
এবং ইয়াংস-ীকয়াং নদীর উপত্যকায় চীনে আরও দুটি সভ্যতার জন্ম হয় । 
কিন্ত; তখন এই দেশগুলির মধ্যে যোগাযোগের কোন সহজ পথ ছল না । 
সেইজন্য এই সমস্ত দেশে সভ্যতার বিকাশের ধারায় যেমন অনেকটা মিল দেখা 
যায়, তেমনি Tea, কিছ; গরামলও নজরে পড়ে | 
অনুশীলনী 
© সাধারণ প্রশ্ন 
১. পথিবার যে অংশে শহর বা নগর-সভ্যতার faa ঘটোঁছল, সেই 
অংশের চৌহ'দ্দির বিবরণ দিয়ে একটি প্রাচীন শহরের কথা উল্লেখ 
করো। 
২. তাগ্রবোঞ্জ যুগে উৎপাদন ব্যবস্থায় পারবর্তনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে 
কিভাবে বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে তা আলোচনা করো | 
. ৩. তাগ্র-ব্রোঞ্জ যুগে আম্তঃগোষ্ঠী বিরোধ ও আদম ধরনের রাজ্যের 
উৎপত্তি সম্পর্কে ঘা জানো বলো । < 
৪. নদামাত্‌ক সভ্যতার উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করে কয়েকটি নদ'ঁমাত্‌ক 
সভ্যতার কথা সংক্ষেপে বিবৃত করো | 
€ মোঁখিক প্রশ্ন 
১. প্রস্তর যুগের পর কোন্‌ যুগ শর হয় ? 
২. গাথবীর যে অংশে নগর-সভ্যতার বিপ্লব ঘটে তার নাম কি ? 
৩.  তাগ্র-ব্োঞ্জ যুগের একটি প্রাচীন শহরের নাম বলো । 
৪. ধাত:শিল্পের বেলায় কাদের [বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে? 
6, কতকাল আগে নৌকার বাবহার শুরু হয়েছিল ? 
৬. কারিগরি শিল্প এক সময় কোন্‌ ধরনের বিদ্যা ছিল ? 
4, মানব-সভ্যতার আদি পাঁঠদ্থানগুলির নাম উল্লেখ করো ॥ 
৮. ভারতবর্ষের কোন: জায়গায় প্রথম সভ্যতার জন্ম হয়? 


besa অধ্যায় 
@ 
প্রথম TA সভ্যতা 


€ মেসোপটমিয়া 

অবস্থান ও প্রাচীনতা, মানব সভ্যতার প্রথম বিকাশ £ এখন থেকে প্রায় 
পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা । দাক্ষিণ-পাশ্চম এশিয়ার টাইগ্রিস ও 
ইউফ্রোটস নদীর মাঝামাঝি উপত্যকায় মানব সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয় ঘটে। 
গ্রীকরা এই জায়গার নাম রেখোঁছল মেসোপটাময়া অর্থাৎ দুই নদীর মাঝামাঝি 
দেশ। মেসোপটাময়ার দাঁক্ষণে যে অববাহিকা পারস্য উপসাগর পর্যন্ত 
চলে গেছে তার নাম ছিল স্ঢমের দেশ । বাইবেলে স্‌মের দেশকে নার 


বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সংমের অঞ্চলের লোকেরাই মেসোপটমিয়ার আদি 
অধিবাসী । সেইজন্য মেসোপটমিয়ার সভ্যতা সঃমেরীয় সভ্যতা নামেও 
পাঁরচিত। সুমেরের উত্তর দিকের নাম ছিল আকৃকাড। এক সময় সমের 
ও আক্‌কাড নিয়ে একটা সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল । 

TAA যখন ভবঘুরে জীবন ত্যাগ করে স্থায়ভাবে এক জায়গায় বসবাস 
করা ঠিক করল, তখন তারা এমন একটা জায়গায় খোঁজ করতে লাগল, যেখানে 
খাবার জিনিস অঢেল, কোন সময়েই জলের অভাব হবে না, গৃহপালিত পশুর 
খাদ্য প্রচুর এবং ঘরবাড়ি তোরর মালমসলাও সহজে মেলে | পারস্য 
উপসাগরের তারতযীমতে, বিশেষতঃ টাহীপ্রস ও ইউফ্রোটস নদীর উপত্যকায় 
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এই সমস্ত ঁজানসের প্রাচুর্য ছিল। এইজন্য মেসোপটাময়াতেই সবার আগে 
মানব সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটোছল | 

জামির উর্বরাশান্ত ও শস্যাদ ৪ মেসোপটমিয়ার মাট ছিল টাহীগ্রস ও 
ইউক্রোটস নদীর পাল 'দয়ে গড়া । জায়গাটা ছিল নলবনে ঘেরা নিচু জলা- 
জাঁমর দেশ । মাঝখানে কোথাও কোথাও কাদা ও উচু বাঁলর ছাব | বন্যার 
সময় এই সব জায়গা জলে ভেসে যেত। তখন কাদা-মাখা জল নলবনের 
{ভিতর tra আঁকাবাঁকা খাত বেয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ত । সেই জলের মধ্যে 
থাকত প্রচুর মাছ । আর নলবনের ঝোপে-ঝাপে বাস করত বুনো মোরগ, 
শুয়োরের ছানা এবং আরও নানা রকমের প্রাণী । তা ছাড়া সদ্য-জেগে-ওঠা 
জমিতে অসংখ্য খেজুর গাছ জন্মাত। তা থেকে প্রাত বছর প্রচুর সমষ্ট 
ফল পাওয়া যেত | 

এই সেই জায়গা, এনীম্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে যাকে নন্দনকানন বলে 
বর্ণনা করা হয়েছে । এখানকার মাটিতে আপনা থেকেই গম ও বা জন্মাত 1 
বাঁধ দিয়ে বন্যার জল ধরে রাখতে পারলে, উচ্চ; জমতে জলসেচন করে 
ফসলের পরিমাণ শতগুণ বাড়ানো যেত। এইজন্য এখানে চাষ-আবাদ করে 
খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন করা সহজ হয়োছিল। 

বন্যার বিরুদ্ধে FSET: কখনও কখনও মেসোপটাময়ার মানুষদের 
জীবনে বন্যা আভশাপের আকারে দেখা দত 1 কিন্তু সেই অভিশাপের কাছে 
হার না মেনে বন্যা নিরোধের জন্য তারা যে সমস্ত উপায় উদ্ভাবন করোছল, 
তা ভাবলে অবাক হতে হয় I 

বসম্তকালে আর্মেনীয় পর্বতমালা থেকে যখন বরফ গলে জল হয়ে গাঁড়য়ে 
পড়ত, তখন এক ধরনের চল নামত! সেই ঢলের জল টাইগ্রিস ও ইউফেটিস 
নদীর কুল ছাপিয়ে দুপাশের Gas জামর তৃষা মেটাত। ইউফ্রোটস নদীর 
জলের গতি ছিল ধাঁর এবং নিয়মিত । ফলে এই নদীর উপচে-ওঠা জল যখন 
সমতল ভ্ামকে ভাসিয়ে দিত, তখন তা প্রচুর পাঁলমাটিও ছাড়য়ে দিত । 
সেই সময় লোকে ব্বাদ্ধ খাটিয়ে বাঁধ বেধে সেই জল ধরে রাখত । পরে 
কাছাকাছি জীমগর্দলতে জলসেচের ব্যবস্থা করত | feo; টাইগ্রিস নদী 
সমুদ্রের দিকে যত এগিয়েছে তার মুখ তত সরু হয়ে এসেছে । ফলে তার 
জলের বেগ ধারণ করবার ক্ষমতাও কমে গিয়েছে। এইজন্য পূব এবং উত্তর 
দিককার পর্বতমালা থেকে বরফ-গলা জলে যখন টাইাগ্রসের বুকে প্রবল ঢল 
নামত, তখন তা ভয়াবহ বন্যার আকার সমতলভ্যাম ভাসিয়ে দিয়ে সেখানকার 
উর্বর মাটি ধুয়ে মুছে নিত। 
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এই বন্যা বিরোধের ব্যবস্থা করতে না পারলে দেশের সর্বনাশ আনবার্য | 
তাই মেসোপটমিয়াবাসীরা মাথা খাটিয়ে আত্মরক্ষার উপায় বের করল । প্রথম 
কাজ হলো জলস্রোতের গাঁতকে রোধ করা ; দ্বিতীয় কাজ, খাল কেটে বন্যার 
জল আটক করে রাখা । তাই মেসোপটগিয়ায় ছোট বড়ো বহু পুরনো খাল, 
বাঁধ এবং গড় দেখতে পাওয়া গেছে । এ ছাড়া তখন পাম্প করে জল নকাশের 
ব্যবস্থা ছিল। [নিয়মিতভাবে পাঁক উঠিয়ে যে খালগনলর গভীরতা কমতে 
দেওয়া হতো না, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে | 


অন্যান্য উপজীবিকা $ খাদাসামগ্রীর খোঁজে উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম 
{দকের পাহাড়ী অণ্ল থেকে নানা জাতের মানুষ মেসোপট'ময়ার সমতল 
GING নেমে এল । এদের মধ্যে সবচেয়ে আগে যারা আসে তারা FATT 
নামে পাঁরচিত। তাদের গায়ের রং ছিল তামাটে এবং নাক উচু । সহমেরীয়রা 
এখানে এসে ধারে ধীরে একটা প্রাচীন সভ্যতা গড়ে তোলে | 


মেসোপটাময়ার মানুষদের প্রধান পেশা ছিল কৃষি । সাধারণ মানুষের 
একটা বড়ো অংশ চাষ-আবাদ 'নয়ে সারাক্ষণ ব্যদ্ত থাকত । এ ছাড়া অন্যান্য 
পেশার লোকজনও foes কম ছল না। একদল লোক খাল কাটা, বাঁধ বাঁধা, 
জলানিকাশী ব্যবস্থা ইত্যাঁদ কাজ করত। আর একদল লোক চাষবাসের 
জানসপন্র, পোশাক-পারচ্ছদ, যন্ত্রপাঁত প্রভূত তৈরির কাজ নিয়ে থাকত । 
মেসোপটাগয়ার জাঁম ছল পাঁলমাটিতে তোর । সেইজন্য সেখানে চকমাক বা 
অন্য কোন রকমের পাথর িংবা কাঠের গুড় কিছুই পাওয়া যেত না। অথচ 
ঘরবাঁড় tela করতে হলে এ সমস্ত জানসের খুবই প্রয়োজন । তামা এবং 
ব্রোঞ্জের প্রয়োজনও কম ছিল না। এ জন্য এই সমস্ত জানিস বাইরে থেকে 
আমদানি করা হতো | একদল লোক এই ধরনের আমদান কাজে ব্যস্ত থাকত | 
faa; লোক ইট এবং মাটির পান্রাদ তোঁরর কাজ নিয়ে থাকত | কৃষক, শ্রীমক, 
faica ধরনের কারিগাঁর শিল্পী, পাঁরবহন কর্মা_সব মলিয়ে মেসো- 
পটিয়ায় নানাপ্রকার বাাত্তিজীবী মানুষের AT হয়োছল | 


সমেরীয়দের অবদান £ তাগ্র-ব্রোঞ্জ যুগে যে শহর সভ্যতার বিপ্লবের কথা 
বলা হয়েছে, মেসোপটাময়ায় সুমেরীয় সভ্যতার আমলে তার চেহারাটা আরও 
স্পন্ট হয়ে উঠোছল | ধাতযাবিদ্যায় দখল, চাকা, বলদে-টানা গাঁড়, মালবাহী 
গাধা, পাল-তোলা জাহাজ_-সব মিলিয়ে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন 
{ব’লবের পথ পাঁরচকার হয়ে গিয়েছিল । তা ছাড়া সুমেরীয়রাই পৃথিবীতে 
প্রথম সাত্যকার শহর গড়ে তুলোঁছল । কন্ত এদের মধ্যে 
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আঁদ্যকালের ধর্ম-বিশ্বাস | সেইজন্য স:মেরায়দের জীবনে মন্দির, দেবতা এবং 
AM RSCTA স্থান ছিল খুবই উত্চুতে | 
প্রকাণ্ড মনোরম ইমারত গড়তে ও কাদামাটর ইট "দে মন্দির তোর করতে 
সেকালের সমেরায়দের জড় ছিল না। প্রত্যেক শহরেই এইরকম একাধিক 
মন্দির এবং অন্ততঃ একটি করে প্রকাণ্ড ইমারত থাকত । এই ধরনের ইমারতের 
নাম ছিল জিগ্/রাত। নিপঞনর, Gas, উর প্রভৃতি শহরের বড়ো বড়ো 
জিগ্‌গ্নরাতগঢ়ল দেখতে ATOR খুব সান্দর ছিল। TSAI আসলে এক 
রকমের মান্দির । তবে চেহারাটা কৃত্রিম পাহাড়ের মত। একটা চারকোণা 
feted ' উপর থেকে জিগ্‌গঢুরাত থাকে থাকে ক্রমেই আকারে ছোট হতে হতে 
উপরের দিকে অনেক উ*চুতে উঠে গেছে । জিগ্‌গুরাত তিনতলা থেকে সাত- 
আটতলা পর্যন্ত GG; হতো । এর লাগোয়া fais বেয়ে উপর তলা পর্যন্ত 
উঠে যাওয়া যেত | একেবারে উপরে মান্দিরের মত ঘর থাকত । সেখানে বসে 
পুুরোহিতেরা আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গাঁতবাঁধি লক্ষ্য করতেন | 

মন্দিরগ্ল কাদামাটির ইটে তৈরি হলেও আগে থেকে TIS নকশা 
করে নিয়ে তবে গাঁথানর কাজ শুরু করা হতো | এ কাজ দন্চার জনের দ্বারা 
সম্ভব ছিল না। অনেক লোক একত্র হয়ে মন্দির গাঁথার কাজে লেগে যেত | 


/সুমেরায়দের বিশ্বাস "ছিল মন্দিরের নক্শা দেবতারা নিজেরা এসে ঠিক করে 


দিতেন্‌ । কিন্তু আসলে নক্‌শা আঁকতেন পুরোহিতেরাই। 

দেওয়াল চিত্র (ফেস্কো ) ৪ মন্দিরের বাইরের ও ভিতরের দেওয়ালগাল 
নানারকমের ছাঁব এ'কে সাজানো হতো । দেওয়ালের গায়ে একরকমের প্রলেপ 
(জ্লাস্টার) লাগয়ে তার উপর ছার আঁকা হতো। ইংরোজতে এই ধরনের 
দেওয়াল-চিতকে ফে:স্কো পোন্টিং বলা হয় । মেসোপটমিয়ার পুরনো মন্দিরের 
দেওয়ালে পাকা হাতে আঁকা এই রকমের অনেক ছাঁব দেখতে পাওয়া গেছে। 
কোন কোনটিতে ছাগল, খাঁচায় আটক-করা সিংহ প্রভাত জীবজন্তুর sige 
দেখা গেছে । এই সব থেকে মনে হয়, সুমেরীয়দের চিন্রশিজ্পে বেশ দখল 
'ছিল। 

পাথর-কাটাই ৪ পাঁলমাটির দেশ মেসোপটাময়ায় পাথর মিলত না। 
সেইজন্য গোড়ার দিকে এখানে পাথরের ব্যবহার ছিল খুবই কম! তাই বড়ো 
বড়ো ইমারতের থাম ইট দিয়ে তোর হতো । আর অলংকরণের কাজে একধরনের 
আস্তর ( স্টাকো ) এবং পোড়ামাটির সাজের (টেরাকোটা) ব্যবহার ছল বেশ | 


বিদেশ 'থেকে যে সামান্য পরিমাণ পাথর আমদানি করা হতো তা বিশেষ 


মেসোপটাময়া ২৩ 


কাজে ব্যবহার করা হতো । এই সময়ের খণ্ড খন্ড করে কাটা কিছু িছন 
পাথরের ফলক দেখতে পাওয়া গেছে । এ থেকে মনে হয় সমেরীয়রা কোন 
রকমের ধারালো অস্ত্র দিয়ে পাথর কাটার কৌশল জানত । শ্রীন্টপুর্ব দুই 
সহস্রাব্দের মধ্যে তোর. পাথরের থাম টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় 
দেখতে পাওয়া গেছে । মনে হয়, ?মশরের সঙ্গে যোগাযোগের পর থেকে এই 
অঞ্চলে পাথরের ব্যবহার বেড়ে যায় | 

ধাতবিদ্যা ৪ সংমেরীয়রা ধাত্নাবদ্যাতেও বেশ পট? ছিল। পাঁলমাটিতে 
গড়া সমতল SAAS জীবনযাত্রা যাতে আরও স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর হয়, সেইজন্য 
সংমেরীয়রা বিদেশ থেকে নানা রকমের ধাত; আমদানি করা শুরু করে। 
এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেই মেসোপটাময়ার শহরবাসীর কাছে 
তামা ও ব্রোঞ্জ দরকারী জানস হয়ে ওঠে। সে সময় মান্দরগাল ছিল 


গ্রামীন ALAA TRIS h 

ণ্দেবতাদের সংসার-এর মত ॥ সেই সমস্ত দেবতাদের সংসার সোনা, রুপা, 
তামা AS TS দামী ধাতুর দরকার হতো । নানা জায়গায় ধৰংসস্তপের ভিতর 
থেকে এই সমস্ত ধাত: দিয়ে তোর বহ: জানিস পাওয়া গেছে । এ দেখে মনে 
হয়, এগ্ীল নিয়মিতভাবেই আমদানি করা হতো । তা ছাড়া এই সব ধাত; 
গাঁলয়ে, পিটিয়ে নানা রকম সদন্দর Awa জানস toga কলাকৌশলের 
উপরেও সংমেরীয়দের বেশ দখল ছিল। APACS রথের ব্যবহার হত। 

পাঁরবহন ব্যবস্থা ও বাণিজ্য জল ও স্থল_উভয় পথেই পারবহন ব্যবস্থা 
চাল: হয়েছিল । চাকাওয়ালা টানা গাঁড়তে স্থলপথে মাল চলাচলের বস্দোবন্ত 
fea সওাগরেরা এই ধরনের ঢাকনাওয়ালা TGCS মাল বোঝাই করে 
মরভেীম ও পাহাড়ী এলাকা পার হয়ে দুরদেশে বাঁণজ্য করতে যেত । আবার 
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ছোট ছোট বাঁণজ্যতরার বহর য়ে বাণকেরা কখনও কখনও পারস্য উপসাগর 
বা আরব সাগরের পথে ব্যবসা বাণিজ্য করতে আসত 1 
সুমেরীয়দের বাঁণজ্যের এলাকা ছিল বহ: দরে ছড়ানো । তবে বাণিজ্যের 
মধ্যে রপ্তানির চেয়ে আমদানির ভাগ ছিল বেশী । যেমন, বোশর ভাগ তামা 
আমদানি হতো পারস্য উপসাগরের তার থেকে ; টিন আসত ইরান, 'সারয়া, 
প্রভাত দেশ থেকে ; ALM ও সীসে, তরাস পার্বত্য অঞ্চল থেকে ; নীলা 
পাথর উত্তর-পঢর্ব আফগানিস্তান থেকে ; পারস্য উপসাগরের কূল থেকে 
‘আমদানী হতো মুক্তো-ভরা 
ঝিনুক । BRE উপত্যকা অগুল 
অর্থাৎ ভারতবর্ষ থেকে কবচ, 
জপের মালা, এমনাঁক যার উপর 
কুমোরের চাক বসানো হয়, সেই 
Teme আমদানি করা হতো । 
দেশের শিল্পজাত সামগ্রণও বাইরে 
Fall করা হতো। 'বানময়ের 
সূত্রেই মালপন্র বেচাকেনা চলত ৷ 
মাল চলাচলের উপর মাশুল 
আদায়ের জন্য এক শ্রেনীর আধা- 
স্থায়ী সরকারী কর্মচারী fae 
ছল বলেও জানা যায় | 
লিপি ৪ মানুষের চিন্তা ও অনুভবের ক্ষমতা বাড়বার ACT সঙ্গে মনের 
কথাকে বহ নলোকের কাছে বলবার এবং নিজেকে প্রকাশ করবার তাঁগদ থেকেই 
লিপির জন্ম হয়েছে । মান_ষের প্রথম 'লাঁপ হচ্ছে চিন্রালাপ । ছাঁব এ'কে, 
তখন মনের ভাব, কোন ঘটনা বা বিশেষ কোন বস্তুকে ব্বাঝয়ে দেওয়া হত। 
দেশ-বিদেশের পাহাড়ের গুহার গায়ে দশ-বারো হাজার বছর আগেকার 
মানুষের আঁকা এমন অনেক ছবি দেখতে পাওয়া গেছে । এর পরে এল 
ভাবালাপি। বস্তুকে দেখা যায়, দেখানোও যায় । কিন্ত সুখ, দুঃখ, রাগ, 
বিরক্তি, উদ্বেগ প্রভাতি হৃদয়ের ভাবগুলিকে দেখাও যায় না, দেখানোও যায় 
না। অথচ. এগুলি বাদ দিয়েও জীবন হয় না। লোকের কাছে বোঝাতে 
হলে গুলিকে রূপ দিয়ে বাইরে প্রকাশ করা দরকার । এই ধরনের প্রয়োজন 
থেকেই ভাবলিপির AUG | যেমন, চোখের রেখা একে তা থেকে জল ঝরছে 
দেখিয়ে ববিয়ে দেওয়া মনে দুঃখের ভাব রয়েছে | 


মিশর ২৫ 


এই ভাবে ধাপে ধাপে লীপর রূপ বদল হতে হতে সমেরীয় 'লাঁপর 
জন্ম হলো । এ পৰ্যন্ত যে সমস্ত পুরনো লেখার নমুনা পাওয়া গেছে, তার 
মধ্যে স্যমেরীয় লিপিই সবচেয়ে পুরনো বলে জানা গেছে ! সুমেরায় লিপির 
নাম বাণমঃখো বা কীলোকাকার লিপ (কউনিফর্ম Pes) । নরম কাদা-মাটির 
চাকাতির উপর নলখাগড়া বা এ ধরনের কোন TS ছ*ুচালো 'জাঁনসের মুখ 
দিয়ে বাণ বা কীলোকের আকারে লেখা হতো বলে সহমেরীয় লিপির এই রকম 
নাম হয়েছে | এও অবশ্য এক রকমের চিন্রালাপ 1 সুমেরীয়রা এই {লিপ দিয়ে 
শনজেদের ভাষা faye |. ALAA, থেকে এই লাঁপ কালে কালে আক্কাড, 
ব্যাবলানয়া, SATAN প্রভাত দেশের মানুষের মধ্যে ছাঁড়য়ে পড়ে | 
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অবস্থান ও ভহ-প্রকাত ৪ প্রায় একই সময়ে মেসোপটমিয়ার মত 
শমশরে আর একটি মানব সভ্যতার জন্ম হয় । ভচমধ্যসাগরের দাঁক্ষণ-পর্্ব 
উপকূলে আঁফ্রকা মহাদেশ । এই মহাদেশের উত্তরাঞ্চলে নীলনদের সংকীর্ণ 
উপত্যকায় মিশর দেশের অবস্থান । নীলনদ লন্বায় প্রায় চার হাজার মাইল | 
মধ্য আফিকার হুদগ্ীল থেকে এর উৎপত্তি । সংকীর্ণ উপত্যকার দুই পাশে 
ছোট ছোট পাহাড় একে ঘিরে রেখেছে । পাহাড়ের ?পছন দিকে সীমাহীন 
মরুভযীম । এই পাহাড়-ঘেরা নদীমাতৃক দেশের মাটি খুবই উর্বর | 

মেসোপটমিয়ার পাঁরবেশের সঙ্গে এখানকার পাঁরবেশের কিছ: tre, 
{মলও আছে। মিশর ছিল এক রকম জল জঙ্গলের দেশ । জলাজামতে 
প্যাপরাস গাছের ঝাড়, তার মধ্যে জলো মোরগ, আরও নানা রকমের শিকারের 
যোগ্য পাখি এবং ভয়ঙ্কর জলহস্তীর (হিপোপটেমাস ) বাস। উপত্যকা 
ভমিতে বাঁড় তৈরি করবার মত কাঠ কিংবা ধাতুর অভাব থাকলেও TAG 
অঞ্চলে কুড়ুল বা ছুরি কাটার তৈরি করবার মত চকমাঁক পাথরের অভাব 
ছিল a | : 

শমশরকে ale নদের কন্যা বলা হয়। কারণ, মিশরের মাটির উর্বরতা 
নীলনদেরই দান | প্রাতবছর বরফ-গলা জল এবং পযপ্তি বৃষ্টির জলের দরুন 
নীলনদে বন্যা দেখা দিত ৷ ফলে নীলনদের দুই তারের জমিগুল জলে ডুবে 
যেত। কিন্তু জল যখন নেমে যেত তখন পাঁলমাট পড়ে মিশরের জাম খুব 
উর্বর হয়ে উঠত ৷ তা ছাড়া অসংখ্য খাল কেটে বন্যার জল ধরে রাখা হতো 
এবং প্রয়োজনের সময় সেই জল ছেড়ে দিয়ে চাষের জাঁমতে সেচের কাজ করা 
হতো ॥ এইজন্য সুদূর আফ্রিকা অল, আরবের মরভম-অঞ্ল এবং এঁশয়া 


২৬ মিশর 


মহাদেশের পশ্চিমাঞ্চল থেকে মিশরে লোকে এসে ভিড় করতে থাকে । এইভাবে 
জীবিকা ও জীবন ধারণের প্রয়োজনে মালত 'বাভন্ন মানব-গোষ্ঠীর চেষ্টায় 
এখানে একটা নতুন সভ্য জাত গড়ে ওঠে । 


প্রাগোতহািক যুগের মানুষেরা যখন খাদ্য সংগ্রহের জন্য দণ্ঘ“সময় ব্যয় 
করত, তখন মিশরের একজন কৃষক বা শহরের কোন মানৃষ জশীবকার জন্য 
প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করেও দৈনিক কিছ; অবসর সময় পেত। এই অবসর 
সময়টাকে তারা AUT সংগ্রহের চেয়ে বড়ো ধরনের কাজে লাগাতে থাকে ৷ 
শমশরাঁয় সভ্যতার মুলে এটাও ছিল একটা বড়ো সুযোগ । 
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ফ্যারাও ও পুরোহিত সম্প্রদায় ঃ অতি প্রাচীনকালে মিশর উত্তর এবং 
দক্ষিণ রাজ্যে বিভন্ত ছিল। প্রত্যেক রাজ্য আবার কতকগুলি জেলা বা অঞ্চলে 
বিভন্ত ছিল। খ্রার্টপর্ব প্রায় তিন হাজার দুশ বছর পর্বে মেনেস নামে 
একজন শন্তিশালী রাজার অভ্যুদয় ঘটে । মেনেস প্রথমে ছিলেন মিশরের দাক্ষিণ 
রাজ্যের রাজা । তিনি উত্তর রাজ্যকে জয় করে দুই রাজ্যকে এক করে নিজে 
গোটা মিশরের রাজা হয়ে বসেন । মেনেস হলেন মিশরের প্রথম রাজবংশের 
প্রথম রাজা | 

সমগ্র মিশরের রাজা হয়ে মেনেস মেমাফস Gore একটি স:রাক্ষত নগরী 
তৈরি করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। মেমফিস ছিল উত্তর ও দাঁক্ষণ 
রাজ্য দুটির সীমান্তে অবাস্থত। সেইজন্য এখান থেকে সারা দেশে শাসন 
পাঁরচালনার সদীবধা ছিল । সমগ্র দেশ এক হবার পরেও মেনেস জেলাগ্ালর 
পৃথক অস্তিত্ব লোপ করে দিলেন না। প্রত্যেক জেলায় একজন করে আণ্টালক 
শাসক TALS করে প্রশাসনের ভার তার হাতে তুলে দিলেন । 

মেনেসের সময় থেকে পর পর একন্রিশাটি রাজবংশের রাজা মিশরে রাজত্ব 
করেন। মিশরের রাজারা ফ্যারাও নামে পাঁরাচত ছলেন। ফ্যারাও কথাটির 
অর্থ হচ্ছে যে মানুষ বড়ো বাড়তে বাস করেন, ৷ প্রাচীন মিশরের ফ্যারাও 
বা রাজারা দেবতার মত Miso হতেন | মেনেসের প্রাতষ্ঠিত রাজবংশ থেকে 
চতুর্থ রাজবংশের রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়কে “প্রাচীন রাজ্য” বলা হয়। চতুর্থ 
রাজবংশের আমল থেকে মিশরের গৌরবের AAT | 

মিশরায়দের জীবকার চিন্তা ছাড়াও ধীরে ধারে তাদের মনে জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের নানা প্রশ্ন দেখা দিতে লাগল । আকাশে যে SEATS তারা রয়েছে 
ওরা কোথা থেকে এল ? WGA গর্জন অমন SASHA হলো কার চেষ্টায় ? নীল 
নদের বুকে যে বন্যা নামে, সেই বন্যার জলের বাড়া-কমাকে এমন নিয়মের 
সুত্রে বেঁধে দিল কে? ব্যাধি ও মৃত্যু মানুষকে ঘরে রেখেছে তব; মানুষ 
সুখী হয়, তার মুখে হাঁস ফোটে-__এর কারণ কী ? সাধারণ মানুষের মনে 
এই ধরনের নানা প্রশ্ন GIS দিতে লাগল । এক শ্রেণীর মানুষ এই সমস্ত 
জিজ্ঞাসার যথাসাধ্য উত্তর দেবার জন্য এগিয়ে এল । ?মশরায়েরা তাদেরই নাম 
দিল প্যুরোহিত। এই পুরোহিতশ্রেণী জনসাধারণের চিন্তার জগতের 
আভিভাবক হয়ে সমাজে AIG সম্মান ও শ্রম্ধার পান্র হয়ে উঠলেন | 

fata ও লিপিলেখক বা করাণক ৪ মেসোপটমিয়া বা প্রাচীন সূমের 
দেশে চিন্নলীপ উদ্ভবের কিছুকাল পরে মিশর দেশেও লেখার প্রচলন হয় । 
মশরাঁয়েরা মান্দরের দেওয়ালে এবং কবরের উপর খোদাই করে নানা রকমের 


Qu িশর 


ছাঁব একে তাদের "চন্তাধারাকে স্থায়ী রূপ দেবার চেষ্টা করত। তাদের 
লেখা অনেক Aaa পাওয়া গেছে। aL Tate গুটানো অবস্থায় 
থাকত । নল নদের তারে শোলার মত একরকম গাছ জন্মাত, তার নাম 
“প্যাপিরাস” | এই গাছের ডাটা Tar একরপ্রকার কাগজ তোর করে তার উপরে 
কাল iad লেখা হতো । চিন্রীলাঁপর সাহায্যে তারা তাদের মনের ভাব, 
মুখের কথা প্রকা করত। 'িশরায় এই-চন্রালাপকে চিন্রা্ষর বা হায়ারোগ্ি- 
{ফকস্‌ বলা হয় । এই কথাটির অর্থ পাবন্রলেখা | 

fatto উদ্ভবের ফলে লেখার জন্য একদল লোকের প্রয়োজন দেখা দেয় | 
এইভাবে সমাজে fates বা করাঁণক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এ্রীতসাহিক 
উইল ডঃরাণ্ট-এর বর্ণনায় দেখা যায়__লাপলেখকগণ অত্যন্ত ব্যস্তভাবে উবু 


সি] Sy L TEE St 71 
bh অনশন 


হায়ারোলাঁফকস্‌ চিত্রালখন 


হয়ে বসে রয়েছে । গায়ে সাজপোশাক নেই তবে হাতে একটা কলম, কানের 
fost আর একটা কলম । ীলাঁপলেখক নানা শ্রেণীর কর্মীদের কাজকর্ম 
এবং খরচপন্রের হিসাব 'লখে রাখত । কাজকর্মে লাভ-লোকসানের হসাব 
ঠিক রাখাও ছল এদের কাজ । কসাইখানায় কটা পশু পাঠানো হলো, 
শবক্লীর জন্য গুদাম থেকে কত মাল বেরিয়ে গেল, গলাপলেখকদের এই সব 
fart রাখতে হতো । এ ছাড়া চ:ন্তপত্র বা অন্য রকমের দাললও তোর 
করে গদতে হতো | মোটের উপর, প্রায় সব রকমের লেখার কাজের ভার ছল 
তাদের উপর । 'লাঁপ-লেখকদের খাটান ছল খুব বেশী অথচ জীবনটা ছল 
একঘেয়ে | আনন্দের সুযোগ তাদের জীবনে খুব কমই ছিল । . 
শতক-আদায়কারী এবং সৈনকগণ (শ্রামিকগণ) ৪ কাঁষ এবং বাঁণজ্য, দুই 
জায়গা থেকেই MES আদায়ের ব্যবস্থা faa কৃষকের ভাগ্য ছিল খুব কঠিন | 
শুলক-আদায়কারীরা জোর SALA করে কৃষকদের কাছ থেকে জামির ফসলের 
অনেকটা শুক বাবদ আদায় করত | ব্যবসা-বাঁণজ্য চলত পণ্যাবানময় প্রথায় | 
এবদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যাপারে আমদান-রপ্তাঁনর উপর শুজ্ক আদায়ের 


মিশর ২৯ 


কড়া ব্যবস্থা ছিল | রাজকোষে আয় বাড়াবার একটা বড়ো সুত্র ছিল আমদানি 
ও Pola বাণিজ্য থেকে es (কাস্টমস ডিউটি) আদায় 1 কেউ যাতে শুল্ক 
ফাঁক 1দতে না পারে, সেজন্য নিয়ামতভাবে শহল্ক-আদায়কারা নিয়োগ করে সে 
{দিকে নজর রাখা হতো | তখনও মুদ্রার চলন হয় নি | সেইজন্য শুল্ক {হিসাবে 
জাঁনসপন্র আদায় করা হতো ৷ এইভাবে সে সময়কার ফ্যারাওদের সরকারী 
কোষাগার হাজার রকমের পণ্য্রব্যে ভরা থাকত । 

ফ্যারাওদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ছিল। সৈন্যদের বৌশর ভাগ ছিল 
তীরন্দাজ । তারা মাটিতে দাড়িয়ে অথবা রথে চড়ে যুদ্ধ করত। সেইজন্য 
তাদের দুভাগে ভাগ করা TAA! যারা মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করত, তাদের 
বলা হত ANGE, আর যারা রথ বা অন্য কোন fear উপর উঠে যুদ্ধ করত, 
তাদের বলা হত আর্ট | 

মশরাঁয় শ্রীমক ও কমাঁদের মধ্যে বৌশর ভাগ ছিল স্বাধীন মানুষ, কিছু 
কিছ: ছিল ক্লীতদাস । ভারতবর্ষের মত মিশরেও 'বাভন্ন পেশার মানুষ নহয় 
এক-একটা শ্রেণীর AAG হয়োছল । কারণ, ছেলেরা বাবার পেশা গ্রহণ করবে 
এটাই ছিল সাধারণ প্রথা । শ্রমিকেরা নানারকম শিল্পের সঙ্ে Ae থাকত। 
স্বাধীন কারিগরেরা একজন তত্বাবধায়কের অধীনে একান্রত হয়ে কাজ করত। 
তারা শ্রমের বাঁনময়ে মজুরী পেত। সৈনিকদের মত তাদের কঠোর 'নয়ম- 
শৃঙ্খলা মেনে চলতে হতো | 

ব্যবসা-বাণিজ্য 8 তৃতীয় থেকে TS রাজবংশের রাজত্বকালে Tread 
ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নাত হয় । মিশর বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদান 
করত এবং বিদেশে নিজেদের তোর জানিস রপ্তাঁন করত। 'সারিয়া এবং 
Fie দ্বীপ থেকে সওদাগরেরা {মিশরের বাজারে এসে ভাঁড় জমাত । বাঁণজ্যের 
মধ্যে অবশ্য রপ্তাঁনর চেয়ে আমদানর ভাগ ছিল বেশী । সিনাই থেকে তামা, 
To থেকে সোনা, আরব অথবা সোমালিল্যান্ড থেকে মসলাপাঁত এবং 
সুগন্ধ দ্রব্য, এশিয়া থেকে নীলা পাথর প্রভাতি আমদানি করা হতো। 
এ ছাড়া মিশরীয় শিল্পীদের তোর শিলপ-সামগ্রী ক্রয় করবার জন্য সিরিয়া, 
সাইপ্রাস ও FG দেশ থেকে ব্যবসায়ীগণ মিশরের বাজারে এসে Sly করত ॥ 
বরাট জাহাজ মালপত্র নিয়ে লোহিত সাগর, নীলনদ ও ভমধ্যসাগরের মধ্যে 
যাতায়াত করত। স্থলপথে ব্যবসা চলত গাধা বা ঘোড়ার পিঠে | 

শবদেশের সশ্গে বাণিজ্য বিষয়ে মেসোপটামিয়ার সওদাগরদের যে ধরনের 
সুযোগ-সীবধা ছিল, “মিশরে তা ছিল না। মিশর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে 
1বদেশে আঁভষান পাঠানো হতো । বড়ো বড়ো সরকারী কমচারীদের নিয়ে, 


৩০ মিশর 


আঁভিযান্্রী দল গড়া হতো । দেশের ভিতরে পণ্য উৎপাদনে মন্দাভাব ছল 
বলে সামান্য কয়েকটি তৈরি জানস নিয়ে রপ্তানী-বাণিজ্য চলত। গ্রামের 
বাজারে বেচাকেনা চলত 'বানময়ের মাধ্যমে । দেশে তোর 'শিল্পসামগ্জীর 
একচোঁটয়া মালিকানা ছল সরকার ও ধনী লোকেদের হাতে | 

ফ্যারাওদের সমাধিস্তম্ভের গায়ে আঁকা বাজারের দৃশ্য থেকে সে যুগের 
মূল্যমানের ধারণা পাওয়া যায়, একটা মাছের বানময়ে একটা পাত্র, এক আঁট 
পে'য়াজের TATA একখানা পাখা এবং এক বয়ম ভরাত মলমের 'বানময়ে 


মিশরের বন্দরে পণ্যবাহণ জাহাজ 


piace আঁবকৃত রাখবার চেষ্টা করত। এজন্য বদ্ধ খাটিয়ে তারা 


কটা অন্ত:ত উপায় বের করোছল। কেউ মারা গেলে তার আত্ম প্বজন 


মিশর ৩১ 


সেই মতদেহকে কয়েক সপ্তাহ মলমের মত একটা জিনিসের মধ্যে fete | 


ARS | তারপর সেটিকে দামী কাপড়ে জড়িয়ে একটা [বিশেষভাবে তাঁর 


শবাধারে শুইয়ে কবরের গর্ভে রেখে দিত। এইভাবে টিকিয়ে-রাখা মৃতদেহকে 
বলা হতো ম্যাম । পরলোকে গিয়ে মৃতের আত্মার কোন রকম কষ্ট না হয়, 
সেজন্য মিশরাঁরেরা ম্যামির সঙ্গে নানারকম খাদ্যসামগ্রী, গহনা, আসবাবপত্র, 


উগান-বাজনার যন্ত্রপাতি, রানী ও নাপিতের ছোট ছোট পাথরে মন্ত‘ 


ম্যাথ 


{ দিয়ে দিত) কিন্ত: অনেক সময় TOM জন্তুজানোয়ার এসে কবর ভেঙে 
টঁম্যামকে অপাঁবন্র করত কিংবা ডাকাতেরা এসে কবর CG দাম! জানসপন্র 
চ্টার করে নিয়ে যেত। এই জন্য মিশরীয়েরা কবরের উপর প্রথমে ছোট 
$ছোট চাব তোর করতে শুর করে। এই ধরনের 'ঢাবই [পিরামিডের আদিরূপ। 


rh 


৩২ ira 


চতুর্থ রাজবংশের সবচেয়ে নাম-করা রাজা গছলেন GR AFA এ'কে 
খেঅপৃস্‌ বলত | ধমশরের গাঁজা প্রান্তরে রাজা খুফুর আমলে গড়া 
ধৃপরামিডাঁট গ্রেট "পিরামিড নামে বিখ্যাত | গ্রীক এতহাসকের মতে, ait 
গড়ে তুলতে এক লক্ষ মানুষের TAG বছর সময় লেগোঁছল । গাজা প্রান্তরে 
এই প্রকাণ্ড পিরামিডের দাঁক্ষণে একটা অদ্ভূত মৃত“ আছে । তার নাম 
পৃস্ষংক্স” । এট রাজা খেফেরেনের আমলে তোর হয় । এট একাঁট নরাসংহ 
মযর্ত। এর মাথার দিক মানুষের মত, ধড়ের গৃদকটা TAZA মত | 

ধমণবশ্বাস ৪ িশরায়রা প্রকৃতির উপাশক fac | সব কিছুর 
মূলে ছল তাদের প্রবল ধর্মীবশবাস। সেইজন্য মিশরের সাহিত্যে, 
{শিল্পকলায় ও সরকারী প্রশাসনে ধর্মের প্রভাব {ছল অমোঘ ৷ যেমন ছল 
তার বৈচিত্র্য, তেমান তার প্রাচুর্য ৷ আকাশ, AA, চন্দ্র, 
নক্ষত্সকলেই ছিলেন মশরায়দের কাছে এক-একজন 
দেবতা ৷ এছাড়া, মিশরীয়েরা FATS, aera, গরু, 
রাজহাঁস, ছাগল-ভেড়া, MATRA, সাপ প্রভাত 
জন্তু জানোয়ারদের দেবতা মনে করে eT করত। 
এদের মধ্যে কোন কোন জন্তুকে অবাধে মান্দরের মধ্যে 
ঘোরাফেরা করতে দেওয়া হতো । লোকসমাজে এই সমস্ত 
পশহদেবতাদের খুব জনাপ্রয়তা ছল | 

সমস্ত দেবতার মধ্যে সর্্য ছিলেন শ্রেষ্ঠ দেবতা । 
আলো ও উত্তাপের দেবতা ?হসাবে তাঁর নাম ছিল “রা” 
বা রে'। আবার কখনও [তান বাজপাঁখর মার্ততে 
হোরাস নামে পূজা পেতেন। আর একজন বড়ো 
দেবতা ছিলেন আঁপাঁরস । ইন ছিলেন জীবিত ও মৃতের মালিক । এ ছাড়া 
ধছলেন ইসস, আ্যামন প্রভাত নানা দেবতা । এরা সকলেই জাতীয় দেবতা 
ছিলেন | 

ধর্ম-চচরি ব্যাপারে এক রকম স্বাধীনতা ছিল । প্রত্যেক জেলার শনজস্ব 
দেবতা ছিল ॥ সেখানকার লোকেরা ইচ্ছামত এক বা একাধিক দেবতার পুজা 
করতে পারত ॥ এছাড়া নতুন কোন শহর পত্তন হলে সেখানে নত,ন একজন 
দেবতার দরকার হতো । স্থানীয় লোকেরা ইচ্ছামত স্থানীয় দেবতা পছন্দ 
করে face পারত ৷ মর্যাদার দিক থেকে কোন্‌ দেবতা কার চেয়ে বড়ো 
ছিলেন বলা কাঁঠন। তবে যাঁর ভক্তের সংখ্যা এবং মান্দরের FAIS যেমন, 
{তান তেমন মান-ম্যাদা পেতেন | 


দমশরাঁয় দেবতা 


মিশর ঢু ৩৩ 


দেবতার সংখ্যা বেশী বলে মিশরে মন্দিরের সংখ্যাও ছিল অনেক। এই 
সমস্ত মান্দর পাঁরচালনা এবং দেবতাদের ভোগের খরচ ষোগাতেন রাজা | 
মান্দরগ্ীল ছিল “দেবতাদের সংসার-এর মত । মান্দিরের নিজস্ব সম্পাত্ত 
{ছল । সেই সম্পাত্তর আয় দেবতার সংসারে জমা হতো । রাজাও Tacecs 
দেবতার সন্তান বলে পাঁরচয় দিয়ে রাজ্য শাসন করতেন ৷ মাঁন্দরের সেবাইত 
পদরোহিতদেরও সমাজে খুব সম্মান 1ছল। তাঁরা রাজা বা ফ্যারাওদের মঙ্গল 
কামনা করে দেবতার কাছে পুজো 'দতেন। দেবতার সংসার থেকে 
পঢরোহিতদের সংসার চালাবার জন্য জীনসপন্র দেওয়া হতো । 


প্রধান পেশা ও বৃত্তি ঃ জলবায়ুর গুণে মশরীয়েরা বেশ সুস্থ, সবল 
ও কর্মঠ ছিল | একেবারে গোড়ার দিকে পশহীশকার ছিল [মশরায়দের সবচেয়ে 
বড়ো পেশা । পরে গ্রামের লোকেরা চাষবাস এবং মাছ-ধরার দিকে মন দিল | 
এর সঙ্গে রইল পশুপালন । তবে দেশের সব জাঁমর মালক ছিলেন ফ্যারাও | 
ফ্যারাওয়ের অন:মাঁত ছাড়া অন্য কেউ জাম ব্যবহার করতে পারত না। জমির 
জন্য চাষীদের Tas কর দিতে হত। শহরের লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য, 
{শিল্প এবং ঢালাই তামার তোর 1জীনসপন্র উৎপাদনের কাজ নিয়ে থাকত । 
নীলনদের বুকে পণ্য নিয়ে সওদাগরী জাহাজ চলাচল করত তার প্রমাণ পাওয়া 
গেছে। 

প্রাচীন সুমের দেশের মত প্রাচীন মিশর দেশেও ধারে ধীরে নানারকম 
কাঁরগাঁর শিল্পের পসার জমে ওঠে । তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ ধাত 
তোর করা, ব্রোঞ্জ দিয়ে নানা রকমের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাত বানানো, ইট তোর, 
কাঠ চেরাই করে নৌকা, গাঁড়, চেয়ার প্রভাতি বানানো, পশুর চামড়া দিয়ে 
সাজ-পোশাক, ঢাল, তলোয়ারের খাপ, তাঁর রাখবার ত প্রভাত তৈরি, 
কলাই ও বাঁশের কাজ অনেক পেশা হিসাবে নিয়োঁছল । এ সমস্ত ছাড়াও 
ক্ষৌমবদ্্ বা দলনেনের কিছ? AT ATS পাওয়া গেছে । এথেকে বুঝতে পারা 
যায়, চার হাজার বছর আগে fale সুতোর বুনোনর কাজে 'শরায়দের 
কতখানি দখল ছল । এই ভাবে মিশরে নানা রকম পেশাদার বা বাত্রজীবী 
শ্রেণীর মানুষ দেখা 1দয়োছল । 


® সিন্ধু সভ্যতা 
ভারতবর্ষ একটি প্রাচীন দেশ । সেইজন্য এখানকার সভ্যতাও প্রাচীন । 
এই সভ্যতার ধারা প্রস্তর TA ও ধাত: যুগের ভিতর দিয়ে ধাঁরে ধাঁরে অগ্রসর 
হয়েছে | ভারতবর্ষেও প্রাচীন প্রস্তর AC অমস্‌ণ অন্তপস্ত্ গাওয়া গেছে। 
ত ; 


৩৪ TR, সভ্যতা 


অনুমান করা হয়, সে যুগের মানুষের বংশধরেরা এখনও আন্দামান ও 
শনকোবর দ্বীপপুঞ্জে বাস করে । নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের কার্যকলাপের 
fama ভারবর্ষের Taos অংশে দেখতে পাওয়া গেছে । মাদ্রাজের বেলার 
জেলায় এই যুগের পাথরের সরঞ্জাম তৈয়ার একাঁট পুরনো কারখানা আঁবদ্কৃত 
ছয়েছে । নব্য প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র ছিল আগেকার তুলনায় অনেক মস্‌ণ, 


IGT সাগর 


{3 সমতার বিস্তৃতি 
A সভ্যতার প্রধান 
কেন্দ্ৰস্থল 


তাঁক্ষম এবং দেখতে ASA! এ যুগের মানুষেরা প্রাচীন প্রস্তর যুগের 
মানুষদের চেয়ে অনেক কিছ; বেশী জানত এবং স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করত । 
এখনকার কোল, ভাল, সাঁওতাল, ও'রাও, ম:ণ্ডা_এরা নব্য প্রস্তর যুগের 
মানুষদের বংশধর বলে মনে করা হয়। এর পরে আসে TATA যুগ | এই 
সময় থেকে পাথচরর সঞ্গে সঞ্গে ধাতুর ব্যবহার শুর হয় | দাঁক্ষিণ ভারতের 


সিন্ধু সভ্যতা OG 


দ্রাবিড়জাতি খুব সম্ভব এই সময়কার মানুষদের বংশধর । যে সময়ের কথা 
বলা হলো, একে প্রাগোঁতহাসিক যুগ বলা হয়ে থাকে । 

আবিচ্কারদমূহ £ঃ AM Ata জন্মের আড়াই হাজার বছরেরও আগে 
ভারতবর্ষের সিন্ধু নদের উপত্যকায় এক প্রাচীন সভ্যতা গুড়ে ওঠে । সিন্ধু 
প্রদেশের লারকানা জেলার মহেঞ্জোদড়ো এবং পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলার 
ইরাবতী নদীর তারে হরপ্পাতে পুরাতত্ব ভাগ থেকে খনন চালানো হয় । 
এ ছাড়া বাল:চিস্তানের TAL AM, গুজরাটে আমেদাবাদের কাছে লোথাল 
প্রভৃতি জায়গায় খননের ফলে ভারতের আঁত প্রাচীন সভ্যতার বহর নিদর্শন 
দেখতে পাওয়া গেছে | 

“মহেঞ্জোদড়ো” কথাটির অর্থ মৃতের স্তূপ” । মহেঞ্জোদড়ো আঁবচ্কারের 
গৌরব বাঙালী ALA SSI, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের । মহেঞ্জোদড়ো এবং 
হরপ্পার মাটির তলা থেকে যে সমস্ত. 
জানস TASS হয়েছে তা পরীক্ষা 
করে পাঁণ্ডতেরা ভারতবর্ষের সভ্যতা 
যে কত প্রাচীন তা ধারণা করতে 
পেরেছেন। এই HAT ভারতবর্ষের 
সভ্যতাকে মিশর, আঁসরীয় এবং 
ব্যাবলানয়ার প্রাচীন সভ্যতার প্রায় 
সমান পর্যায়ে তুলে ধরেছে । এই 
সভ্যতার নাম হলো 'িন্ধঃসভ্যতা | 

TARLAC কেউ কেউ ব্রোঞ্জ 
যুগের তৃতীয় সভ্যতা বলে উল্লেখ 
করেছেন | তবে ব্রোঞ্জে তোর পুরনো 
সাজ-সরঞ্জাম ভারতবর্ষে পাওয়া গেলেও, তামা বাদ দিয়ে শুধ বোঞ্জের 
ব্যবহার ভারতবর্ষে হয়ান বলে মনে হয় । এইজন্য ঠিক ব্রোঞ্জ যুগ’ বলে 
কোন যুগ ভারতবর্ষের বেলায় নির্দেশ করা কাঠন। তাই সিন্ধুসভ্যতাকে 
ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা না বলে অনেকে SI যুগের সভ্যতা বলে মনে করেন | 
মহেঞ্জোদড়ো ও হর’পার মাটির নিচে যে সমস্ত জিনিস পাওয়া গেছে, তা 
থেকে *সন্ধুসভ্যতার কয়েকাট সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় । অধিবাসীরা 
নাগাঁরক জীবনের Fe পরিচিত ছল । তাদের সভ্যতার মান ছিল উন্নত 
ধরনের । তারা পাঁরকল্পনা করে নগর নির্মাণ করতে পারতো এবং নাগারক 
জীবনেও তাদের সুসভ্য পরিবেশ ছিল। এছাড়া, তামা ও রোগে তোর 


রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


৩৬ সিন্ধু সভ্যতা 


অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হতো ৷ মুদ্রার ব্যবহার, মাটির পান্র, চাকায় টানা মানবাহন, 
পোড়া ইটের ঘরবাঁড় এবং সোনা, ACM, গজদন্ত বা মুল্যবান পাথর ও শঙ্খ 
দিয়ে তোর গহনা ব্যবহারেরও চলন ছিল | 
নগর পাঁরকল্পনা ৪ মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পার সবচেয়ে বড়ো কীর্ত ' 
হচ্ছে সেখানকার নগর পাঁরকল্পনার বৈশিষ্ট্য । নগরীর ধ্ৰংসস্তুপের তলা 
থেকে ভাঙাচোরা যে সমস্ত হু আ'বদ্কৃত হয়েছে, তার পাঁরক্গনা দেখলে 
AIS অবাক হতে হয় । শহরের বড়ো বড়ো রাস্তা বা রাজপথগন্ীল ছল 
সোজা ও চওড়া | এগাল নিয়ামত সাফাইয়ের TPA ছিল । জলানকাশী 
ACT দেখে মনে হয়, এই AVS জায়গায় পৌর-প্রশাসনের তদারাকি সুবন্দো- 
VC ছিল। শুধু তাই নয়, রাস্তাঘাট বা ঘরবাঁড় তোরর সময় লোকে যাতে 
নগর পরিকল্পনার নিয়মকানুন মেনে চলে সেজন্য পৌর কর্তৃপক্ষ কা নজর 
রাখতেন | 
মহেঞ্জোদড়োর ধৰংসস্তূপের মধ্যে ভাঙাচোরা নগরীর যে আঁষ্তত্ব 
আবিষ্কৃত হয়েছে, তা দেখলে, আধুনিক শহরের কথা মনে পড়ে । নগরীর 
এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অনেক রাজপথ ছল | সেই রাজপথের 
ATA ছিল বড়ো বড়ো সারিবদ্ধ কোঠা বাঁড়। nia পোড়ানো ইটে 
তৈরি | fates চেহারা দেখে বুঝতে পারা যায় যে, কোঠা বাড়ল দোতলা, 
তেতলা কিংবা আরও বেশনী.তল-বিশিষ্ট ছিল । পাথর বাঁসয়ে fate, ঘরের 
উঠান এবং মেঝে সুন্দরভাবে সাজানো থাকত | ঘরের CHOATE হাল ছিল বেশ 
ঝকঝকে এবং AAA । প্রায় প্রত্যেক বাড়তে শোবার ঘর, রান্নাঘর, শান-বাঁধানো 
*নানঘর, MSTA, প্রভাত ছল । প্রাতটি বাঁড় থেকে জল 'নিকাশের 
সদব্যবস্থা ছিল । মাটির নিচে দিয়ে ছিল ana মহেঞ্জোদড়োতে বড়ো 
থামওয়ালা একাঁট ঘর আবিচ্কৃত হয়েছে। অনেকের অনুমান, ওটি হয় 
রাজগ্রাসাদের অংশ, না হয় তো সভাঘর কিংবা শস্যাগার Tea । 
শুধু রাজপথই নয়, Atala মধ্যে সরু গালপথও ছল সংখ্যায় অনেক ৷ 
এক গল থেকে অন্য গাঁলতে বা রাজপথে সহজেই যাতায়াত করা যেত । জল 
{নকাশের জন্য কোঠা বাড়ির ছাদ থেকে MIG পর্যন্ত বড়ো বড়ো নল এবং নিচে 
ময়লা জলের FEU থাকত । সদর রাস্তায় মাঝে মাঝে জঞ্জাল ফেলবার জন্য 
নাট জায়গা ছিল | সেই সব জায়গা থেকে নিয়ামতভাবে জঞ্জাল সাফাইয়ের 
ব্যবস্থা ছিল । রাজপথের দুপাশে ছিল ইটবাঁধানো ময়লা ও জল-ীনকাশী 
ana | সেই সমস্ত নর্দমার নালাপথ দিয়ে শহরের ময়লা জল বাইরে 


বোঁরয়ে যেত। 


সিন্ধু সভ্যতা ৩৭ 


মহেঞ্জোদড়োতে একি বিরাট স্নানাগার আবদ্কৃত হয়েছে | প্রাচীর দিয়ে 
ঘেরা এই স্নানাগারাট মধ্যে একটি বড়ো আঙনা ছিল । তার মাঝখানে স্নান 
করা এবং সাঁতার কাটবার জন্য গভীর একটা পাকা চৌবাচ্চা তোর করা হয়েছিল 
এখানে একসঞ্গে অনেক লোক স্নান করতে পারত | আঙিনার চারধারে ছিল 
ছোট ছোট ঘর ৷ একটি ঘরের িতরকার BAT থেকে মোটা নলের মতো নালা- 
পথে জলাধারে জল ভরা হতো | আবার প্রয়োজন মতো নর্দমা দিয়ে জলাধার 
থেকে জল বের করে ফেলতে পারা যেত । এখানে জল গরম করবারও ব্যবস্থা 


মহেঞ্জোদড়োর বিরাট স্নানাগার 


ছিল । সেকালের মানুষ হীঞ্জানয়ারং বা বাস্তীবিদ্যায় কত Gate করোছল, _ 
তা এই সমস্ত ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যায় । 
খাদ্যসামগ্রী এবং অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র 8 নগরার ধৰংসাবশেষের 
মধ্যে যে সমস্ত 'জানসপন্রের চিহ্ন পাওয়া গেছে, তা থেকে সেই যুগের 
নাগারকদের জীবনযাত্রার ধরন অনুমান করা যায়। রান্নাঘরে খাদ্যসামগ্রী 
রাখবার পান্রে যব, গম, খেজুর, মাছের কাঁটা এবং পশুর হাড় পাওয়া গেছে । 
এ থেকে অনুমান করা হয়, গম ছিল তখনকার লোকের প্রধান খাদ্যশস্য ৷ তা 
ছাড়া মাংস, ডিম, দ:ধও তাদের খাদ্যতালিকায় ছিল । অনেকের ধারণা, 


৩৮ j সিন্ধু সভ্যতা 


মহেঞ্জোদড়ো-হর”পায় ধানের চাষও হতো ৷ তবে চাল সেখানকার প্রধান খাদ্য- 
শস্য ছল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় ?ন। 
বাভন্ন জীবজন্তুর কওকাল এবং সীলমোহরে CAA, ভেড়া, ছাগল, কুকুর, 
হাতী প্রভাত জন্তুর ছাঁব দেখা গেছে। কিন্তু গান্ধা বা ঘোড়া সম্পর্কে কোন 
fee পাওয়া যায় দন । মহেঞ্জোদড়োতে এক টুকরো কাপসি তুলোয় তোর 
কাপড় পাওয়া গেছে । মাছ ধরবার ব'ড়াশ, AH এবং সুতোর ব্যবহারও যে 
প্রচালত ছল তারও প্রমাণ মিলেছে | 
TAS এবং চিন্রগীল দেখে বুঝতে পারা যায় বে, এখানকার লোকেরা 
কাপড় পরত, গায়ে চাদর ত মাঁহলারা নানা ছাঁদে চুল বাঁধত এবং 'বাঁভন্ন 
? প্রকার প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার 
করত । পঃরূষ-মাহিলা সকলেই 
হার, বালা প্রভাতি গহনা পরত | 
মাহলাদের মধ্যে নাকে নথ, কানে 
দুল, পায়ে মল পরবার রীতি 
প্রচলিত ছিল। সোনা, রূপো, 
তামা,হাতীর দাঁতের গহনা ছাড়াও 
নানা রকমের দামী পাথরের 
গহনা ব্যবহারের প্রচলন ছল । 


গিহস্থেরা তামা, ACT, ব্রোঞ্জ, 
চীনামাটি এবং মাটির নানা রকম 
সন্ধ সভ্যতা যুগের অলংকার বাসনপন্র ব্যবহার করত । মাঁটর 


গান্রগুলিকে নানারঙে চিত্রিত করবার atte ছিল । ania তখনকার 
দিনের কারিগরদের *শিল্প-নৈপনুন্যের পারচয় পাওয়া যায় | 

কারিগাঁর শিল্প £ মহেঞ্জোদড়োতে কারগার Trea যথেষ্ট শ্রীবাদ্ধ 
হয়েছিল | মেসোপটাময়ায় যে ধরনের কারগাঁর {শিল্পের উদ্ভব ঘটে, তার 
সঙ্গে সেসময়কার ভারতবধাঁয় কারিগাঁর শিল্পের অনেক মল দেখতে পাওয়া 
যায় 1 যেমন, কুমোরেরা মাটির পান্র তৈরি করতে একই রকম চাক ব্যবহার 
করত, কামারেরা একইভাবে . তামার সঙ্গে টিন fala ব্রোঞ্জ ধাতু তোর 
করত | কিন্তু উভয় দেশের তোর শিল্পসামগ্রী ভিন্ন রকমের ছিল । কুড়ুল, 
করাত, ছোরা কিংবা বশরি ফলা-_ভারতবর্ষে তোর এই সমস্ত কারিগর 
পশজ্পসামগ্রী ছিল সুমেরীয় বা মিশরীয় শিল্পসামগ্রী থেকে আলাদা ধরনের । 
ভারতীয় তাঁতীরা তুলোর পোশাক-পারচ্ছদ তোর করত, তারা পশম বা শণ 


PRA, সভ্যতা . ৩৯ 


ব্যবহার.করত না ৷ গহনা এবং পান্রাদতে নানা রঙের প্রলেপ লাঁগয়ে জেল্লা 
ধরানোর কলাকৌশলও তাদের জানা ছিল । 

এ ছাড়া কারিগর শিল্পসামগ্রীর আরও চিহ্ন পাওয়া গেছে । হাড়ের 
টুকরো দিয়ে সুতো কাটবার তকালি বা টাক তোর করা হতো, MP এবং 
fexia হতো হাড়ের টুকরো বা হাতার দাঁত দিয়ে | 


Fare, সভ্যতা যুগের মাটির পাত্র 
gia, ব’ড়াশ avis তোর করতে তারা তামা এবং ব্রোঞ্জ ব্যবহার কর্ত। 
সে যুগের মানুষ লোহার ব্যবহার জানত, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। 
এছাড়া নানা প্রকারের খেলনা, মাঁটর তোর পাঁখ, ঝুনঝীন, পদতল, চাকা- 
লাগানো ছোট ছোট Bernie প্রভ্ঁতর ব্যবহারও চালত ছল । নগরীর 


মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পায় প্রাপ্ত সীলমোহর 

ধ্বংসপ্ত;পের মধ্যে দেখা গেছে পানীয়-ীবক্রেতাদের দোকানঘরের মেঝে ভাঙা 
মাটির ভাঁড়ের টুকরোতে Sale| সম্ভবতঃ এক শ্রেণীর লোক এই ধরনের 
মাটির ভাঁড় তৈরির কাজ করত । এই সমস্ত তথ্য থেকে অনুমান করা চলে 
যে, সে সময় বহ লোক শ্রমাশক্পে FAAS থেকে জীবকা অর্জন করত | 

ব্যবসা-বাণিজ্য ৪ ব্যবসা-বাণিজ্যেও সিদ্ধ; seca অধিবাসীরা বেশ 
অভিজ্ঞ ছিল । এশিয়া ও ভারতবর্ষের বাভিন্ন অঞ্চলের সণ্গে যে তাদের 
বাণিজ্য-সন্বন্ধ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই অণ্চলে বিভিন্ন ওজনের 
বাটখারার মতো AAPM পাথরখন্ড পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলে কোন 
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খাঁনর চিহ্ন নেই । নানা রকম ধাতুর তোর জানসের ব্যবহার দেখে মনে হয়, 
TAMAS থেকে সেই সমস্ত আমদানি করা হতো। রাজপূতানা ও 
বেলুচিস্তান থেকে তামা এবং দাঁক্ষণ ভারত থেকে * আনা হতো | ভারতের 
বাইরে থেকে আমদানি হতো টিন, সোনা ও অন্যান্য দামী ধাত: । এই 
অণ্টলে অনেক সালমোহর পাওয়া গেছে । মনে হয়, এগ্ীলকে বাণিজ্যের 
কাজে ব্যবহার করা হতো । এর উপরের লিপিগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব 
হয়ান। দি সীলমোহরে নৌকার ছবি দেখে মনে হয় এই অঞ্চলের লোকেরা 
নৌচালনা জানত | 
এখানে মেসোপট'মিয়া অঞ্চলে উৎপন্ন পণাসামগ্রীর বেশ চাহিদা ছিল বলে 
মনে হয়। কারণ, সেখানকার তোর প্রসাধন সামগ্রীর fox, চোঙাকৃতি . 
সীলমোহর মহেঞ্জোদড়োয় পাওয়া গ্েছে। আবার এখানকার কয়েকটি 
সীলমোহর মেসোপটগিয়া 
অঞ্চলে দেখা গেছে। ষাঁড়ের 
পায়ের অনুকরণে পায়াওয়ালা 
টুল, দীপাধার প্রভাতি কয়েক 
রকম মিশরীয় তৈজসপন্র সন্ধা 
উপত্যকায় আবিদ্কৃত হয়েছে | 
এ থেকে মনেহয়, মেসোপটমিয়া 
এবং মিশরের সঙ্গে সিন্ধ্‌ 
উপত্যকার o fea সীঁদের 
বাণিজ্য সম্পক ছিল। 
মহেঞ্জোদড়োর [বিশেষত্ব দেখে 
মনে হয়, নগরীটি বাঁণজ্য- 
পশ্যপাত aie কেন্দ্র হিসেবেই গড়ে উঠেছিল । 
ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেনের ক্ষেত্রে ঠিক কোন্‌ ধরনের মুদ্রা বা মূল্যমান 
চালত ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। তবে নাগারকদের অনেকের 
বাড়ির পাশে বড়ো বড়ো মজত ভাণ্ডার বা গুদাম ঘরের চিহ্ন দেখে মনে 
হয়, তারা ছিল সওদাগর । মহেঞ্জোদড়োতে সওদাগর সম্প্রদায় বেশ 
অবস্হাপন ছিল। | 
ধমনিযষ্ঠান £ সিন্ধ উপত্যকায় পাওয়া মহার্ত'গহল দেখে সে যুগের 
ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মীয় cao সম্পকে কিছুটা অনুমান করা যায় । 
এই অণ্চলে কোন মান্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত না হলেও মাতাল দেখে 
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মনে হয়, তখন সমাজে ASS সঞ্গে পৃরষ-দেবতার ANS প্রচালত 
ছল । এখানে যোগাসনে বসা একটি পশুপতি শিবের ম্যাত* এবং [শবালখ্ের 
মতো কতকগদাল পাথরখণ্ডও পাওয়া গেছে। জীবজন্তু, পাথর এবং গাছ। 
পুজারও চলন feet এই সবের মধ্যে ভূত, প্রেত কিংবা সং আত্মা 
বাস করত বলে লোকে বিশ্বাস করত । এই বিশ্বাস থেকেই ATE, 
AWA চলন হয়। মৃত দেহকে দাহ করা এবং কবর দেওয়া- উভয় 
প্রকার AMS সেকালে চালত ছিল | 

সমাজে শ্রেণী-বিন্যাস £ মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ খুটিয়ে 
দেখলে মনে হয়, সমাজে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ না থাকলেও সকল মানষই 
সমান ছিল না! একদিকে বেশ খোলা-মেলা ইটে-গাঁথা পাকা দোতলা বাড়ি, 
সঙ্গে স্নানঘর, দেউড়িতে দারোয়ানের ঘর, আর অন্য দিকে সার সার এক 
ধরনের কাঁচা গাঁথুনির তৈরি বাঁস্তবাঁড়,_-এই বৈষম্য স্বাভাবক ভাবেই 
সমাজে শ্রেণী-ীবভাগের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে সমাজে যে নানা 
শ্রেণীর মানুষ ছিল তা বলা যায় না। ধনা, বাণক অথবা ব্যবসায়ী এবং 
মেহনতী শ্রামক অথবা কারিগর--এই দুই শ্রেণীতে সমাজ ies ছিল । 
কাঁরগাঁর শ্রেণীর মধ্যে ছিল কুমোর, কামার, সেকরা, তাঁতী, ছ;তোর, 
রাজামস্তি ইত্যাদি | 

Pre; উপত্যকা অঞ্চলের মানুষেরা ছিল Alo! তবে তারা বে 
fait ব্যবহার করত, এখনও পর্যন্ত তার পাঠোম্ধার করা,সম্ভব হয়ানি। 
বাচ্তুবিদ্যা, স্থাপত্য, Srey, চিত্রকলা প্রভাতি তাদের মার্জিত শিক্ষা ও 
সুর্চর পরিচয় দেয় । মহেঞ্জোদড়োয় একটি ব্রোঞ্জের তৈরি নর্তকী TIS 
পাওয়া গেছে । তা থেকে অনুমান করা যায় যে, সেকালে নারীদের মধ্যে 
নাচগানের চর্চা ছিল | : 

মহেজোদড়োর ধংসাবশেষের মধ্যে একটির পর একটি করে সাতটি স্তর 
দেখতে পাওয়া গেছে । এই ব্যাপার থেকে বোঝা বায়, AMAT বারবার ধংস 
হয়োছল এবং বারবার নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছিল । ধ্বংস হবার ACT 
সঙ্গেই যে আবার গড়ে তোলা সম্ভব হয়োছল তাও নয় । কারণ, প্রত্যেক 
স্তরের পাঁরকজপনা ছিল আগেকার স্তরের চেয়ে [কছনটা TON রকমের | 

APA জন্মের প্রায় দুহাজার বছর আগে এক সময় মহেঞ্জোদড়োর 
মাহমা লুপ্ত হয়ে যায় TH, উপত্যকা অঞ্চলে ব্রোঞ্জ যুগের এই মহান 
সভ্যতা কেমন করে ধ্বংস হলো, তাও এক কথায় বলা কঠিন। কারও কারও 
কোন কারণেই হোক, এই সভ্যতার ভিতরে ভাঙনের সনা হয়, 


খারণা, যে- 
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ফলে বাইরের শত্রুর আক্রমণে তা’ ধ্বংস হয়ে ঘায়। আবার কেউ কেউ মনে 
করেন, গসন্ধু নদের প্রবল বন্যার জলে এই ভ্‌খন্ড ধ্বংসদ্তূপে পাঁরণত হয় । 
তবে একথা ঠক যে প্রাগোতহাঁসক কালে ভারতবর্ষের এই ভ্‌খন্ডে যে 
সভ্যতার উন্মেষ ও গিবকাশ ঘটোছিল তা পরব্তাঁকালের ভারতীয় সভ্যতার 
উপর নানা দিক থেকে প্রভাব বস্তার করেছে | 


© ঘহাচীন 

Za এবং ইয়াংশীস-কিয়াং উপত্যকা £ aves দ্বিতীয় 
সহস্রাব্দের 'দ্বিতীয়ার্ধের কথা । তখন ব্রোঞ্জে Ba সভ্যতার চরম উন্নাতর 
পর্ব চলছে । সিন্ধু উপত্যকার মতো হ/য়াং-হো এবং ইয়াং-সি-কিয়াং,_এই 
ais নদীর পাঁলমাটিতে-গড়া উপত্যকা অঞ্চলে আর একাঁট সভ্যতার উদ্ভব 
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ঘটে। এটি হচ্ছে চীনের সভ্যতা বা চৌনক সভ্যতা । কারও কারও ধারণা, 
ট্টানক সভ্যতার AAT হয় চীনের উত্তর-পাশ্চস কের তারস নদী- 
উপত্যকায় । এই অঞ্চল ES এবং লোকবসাঁতও খুব কম। fewer এক 
সময় এখানকার NG ছল Gra) এখান থেকে চৈনিক সভ্যতা কয়েন PGS 
পর্ব'ত গার হয়ে আঁধতাকা ধরে হ:য়াং-হো বা পাঁত নদীর তাঁর ছাঁ়য়ে পড়ে! 

হুয়াং-হো নদীর জল হলদে রঙের বলে এর নাম হয়েছে “পাত 
নদ’ । এই নদীর আর এক নাম ‘দুঃখের নদী, কারণ এই নদীর বন্যা সময় 
সময় ভয়ংকর হয়ে দেখা দিত । তখন িকটবতা অঞ্চলের মানুষের অনেক 
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ক্ষয়-ক্ষতি হতো । তা হ'লেও হুয়াং-হো এবং ইয়াংাস-কিয়াং নদীর তীরের, 
সুজলা জামর উর্বরতা এই অণ্ডলকে অফুরন্ত শস্যসন্পদে ভরে [দয়োছিল | 

খননের ফলে যেমন মেসোপটাময়া, মিশর এবং সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলের, 
প্রাচীন সভ্যতার অনেক রকম উপকরণ পাওয়া গেছে, চীন দেশে তেমন: কোন 
বড়ো রকমের খনন সম্ভব হয়নি । হোনান এবং 'মাঞ্যারিরায় খননের ফলে 
প্রাগোতহাসক যুগের যেসব উপকরণ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, . লেগনীলই 
প্রাচীন চীনকে জানবার সত্র জ্বাগয়েছে । 

প;রাকালের চীন £ চাঁন এক বিশাল দেশ । বাইরের TIGA এবং িব্বত 
নিয়ে এর আয়তন প্রায় ইউরোপ মহাদেশের সমান। খাস চীনের আয়তন 
পনের লক্ষ বর্গ মাইল । এর উত্তরে মোথ্গালয়া ; পাশ্চমে তুকী্থান ও 
তিব্বত ; দক্ষিণে ব্ৰহ্মদেশ, ইন্দোচীন ও চীনসাগর ; পূর্বে মাগ্যীরয়া, ATS 
সাগর এবং চীন সাগর । আঁদ্যকালের চীনেরা খাস চীনকে বলত 1স-পা-সেং 
অথ আঠারো প্রদেশ । 

চীন নামের উৎপাত্ত সন্পকে নানা ধারণা প্রচালত আছে । চো বংশের 
রাজত্বকালে কেবলমাত্র হুয়াং-হো এবং ইয়াংস-কয়াং নদীর মধ্যবতাঁ অল 
সভ্য ছিল । তখন এর নাম ছিল চুং হয়ে অর্থাৎ ভ্‌মধ্য । এই Ses দেশের 
একি অণ্চলের নাম ছিল চীন (1510. )। চীনের শাসনকর্তা (শি-হোয়াং- 
{ত ) যখন চৌ রাজবংশের উচ্ছেদ করে সারা ভ্‌মধ্যদেশ নিজের কর্তৃত্বে 
আনেন, তখন থেকেই ভমধ্যদেশের নূতন নামকরণ হয় চীন | 

পাঁথবার প্রাচীন জাতির মধ্যে চীনাদের হীতিহাসের ete সমাদর feet | 
সিং (হীতহাস গ্রন্থ ) নামে একখানি প'হাথতে কনফাসয়াসের জন্মের 
পর্ব aS প্রাচীন চীনের বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে জানতে পারা গেছে। 
চীনের হীতহাসের আঁত প্রাচীন কালকে বলা হয় প% নৃপাতর য্যগ। এই 
যুগের প্রথম রাজা শাসক ছিলেন ফু সি । তাঁর সম্পর্কে কিছু কিছ 
অলোঁকক কাহিনী চলিত থাকলেও সশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা, 'চন্রীলাপর 
প্রচলন, সমাজে [বিবাহ-প্রথা চাল করা প্রভৃতি কাজের জন্য তাঁর রাজত্বকাল 
গারণগর হয়ে আছে। গররত রাজা মেল লেন সময় কূমিকাজের জন্য 
কাঠের লাওলের প্রচলন, চিঁকৎসাবিদ্যার সডনা, দ্রব্য বিনিময় সত্রে ব্যবসার 
প্রচলন হয়োছিল। তৃতীয় রাজা BAK {ত ছিলেন অবশ্য খবচেয়ে, বিখ্যাত | 
প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন জাতির জনক এবং তাঁর সময় থেকেই হীতহাসের 
আঁদপর্ গণনা করা যেতে পারে। চতুর্থ রাজা ইয়া ছিলেন আদর্শ 
প্রজাপালক | যে-কোন প্রজা তার অভাব-আভযোগ অবাধে তাঁর কাছে জানাতে 


৪৪ মহাচীন 


পারত এবং তান তার প্রাতকার করবার জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকতেন । 
পণ্চম রাজা GA শাসন ব্যবস্থায় নানা রকমের পাঁরবর্তন এনোছলেন বলে 
তাঁকে একজন সমাজ-সংস্কারক বলা হয় | 

পণ নৃপাঁতর যুগের অবসানের পর পিয়া বংশের শাসনকালের সচনা। 
এই বংশের প্রথম রাজা ইউ দন নিবচিত হয়ে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন | 
এর রাজত্বকাল চীনের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় । কিন্তু এই বংশের 
শেষ রাজা চিয়ে ছিলেন 
অপদাথ এবং 'িলাস- 
ব্যসনে মত্ত। চেং ট্যাং 
নামে একজন বার তাঁকে 
পরাস্ত করে স্যাং বা 
ঈন্‌ বংশ-এর প্রতিষ্ঠা 


টিন করেন। এদের রাজ- 
ue ধানীর ধ্বংসাবশেষ ঈনের 
স্তূপ নামে পাঁরাচত | 


x 


এই স্তূপ খননের ফলে 
যে সবজি নস পন্ত 
পাওয়া গেছে তা থেকে 
প্রাচীন চীনের জীবন- 
যাত্রার অনেক শক; 
জানা Ta | 
পোঁরাণক আতি- 
কথা £( প্রাচীন 
চুষি বা + উল 


’-এর AiG হয়োছল। বন্যা নিয়েও চীনে একট কিংবদন্তী টি 


উতলা তল 
১০ দরে বন্যা একবার চীনের সব অঞ্চল ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বাকি ছিল শর 


রর পাহাড় আর পর্বতের মত চড়া! বাঁচবার জন্য মানুষ দলে দলে গিয়ে সেই 


| ih ট 
ayy | 


শৃহাপ্লাবন-এর বৰ্ণনা আছে, তার সচ্গো এই বন্যার তুলনা চলে । MEE 


(yi) নামে এ একজন লোক দিনরাত অক্লান্ত পারিশ্রম করে নদীর ধারে_ বাঁধ 
বাঁধল, খাল কাটাল আর খুঁড়ে খ্‌ুড়ে নদীগুলো অনেক গভাঁর করল | 
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তখন ধীরে ধারে নদীর জলস্রোত দুই তারের Ge; বাঁধের মধ্যে আটকে Le 


রইল। বন্যার জল গেল নেমে। লোকজনও পাহাড়ের চুড়া থেকে বিচে: 
নেমে এল । আবার সে দেশ হয়ে উঠল শস্য শ্যামল । 


এ সবই কিন্ত; হল মানুষের শ্রমের ফলে । একদিন তারা হযয়াং-হো 


নদীকে যেভাবে শাসন করোছল, তাই কংবদন্তীতে রূপায়িত হয়েছে | 
আর একাট উপকথায় আছে পান-ক:ঃ নামে একজন এই জগ সৃষ্টি 
TAT | মহাশনন্ের বুকে পাথর ও শিলাখণ্ড ভেসে বেড়াচ্ছিল। তারই 
মাঝখানে দাঁড়িয়ে বরাটকায় পুরুষ পান-কু হাতুড়ি ও বাটালি দিয়ে কেটে 
কেটে Tar ভাস্করের মত গড়ে তুললেন AA, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রমণ্ডলী | 
তাঁর পাশে রয়েছে সহচর ড্রাগন, ফানক্‌স, কচ্ছপ প্রভাত | এরা জীবজগতের 
আঁদপহুরুষ আর পান-ক হলেন চীনের মানব জাতির: nina । আঠারো 
হাজার বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় তান এই 'িশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিকে 
সম্পূণ করবার জন্য শেষ পর্যন্ত 'তাঁন আত্মীবসর্জন দেন । তখন তাঁর 


মাথা থেকে পা: শিরা-ধমনী থেকে নদ-নদী, মাংসপেশী থেকে 


গাছপালার ছপালার a হয়। তাঁর গায়ের ঘাম বৃণ্টিধারা হয়ে ঝরে পড়ে এবং 


তাঁর দেহে যে লমস্ত কাট ছিল, তারা মানুষে রপোল্তারত হয় । 
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এখন থেকে পাঁচ হাজার বছর পর্বে অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রাচীন মাসবসমাজ 
কতকগুলি আমুল পাঁরবর্তন ঘটে, যাকে বলা যায় এক ধরনের বিপ্লব 1 এই 
শীব্লবের পদর্বে হাজার বছর যাবৎ যে সমস্ত আবিষ্কার ঘটে, সেগুলি একত্রিত 
হয়ে বিশাল পৃথিবীর বুকে {তিনটি orice সভ্যতার জন্ম হয় ! সেই GAT 
নটি হচ্ছে মেসোপটমিয়া, মিশর এবং re, উপত্যকা | তিনটি সভাতারই 
জন্ম হয়োছল নদী-উপত্যকায় | সেইজন্য ভৌগোলিক পাঁরবেশের দিক থেকে 
তন দেশের অনেকটা মিল ছিল । চোঁনক সভ্যতারও উদ্ভব ঘটে নদী- 
উপতাকায় | jee, এই feats নদীমাতূক সভ্যতার মধ্যে যতটা সাধারণ 
বৌশল্ট্যগত ছিল দেখা যায় চীনের সঙ্গে ততটি নেই। তার কারণ চখনের 
সভ্যতা অনুকুল জলবায়;র পাঁরবেশ ইয়াং-স-কিয়াং উপত্যকায় গড়ে ওঠোঁন । 
চীনের সভ্যতার আদি লীলাভ্যাম ছিল প্রাতকূল পাঁরবেশের হ;য়াংহো 
উপত্যকা | 

টাইগ্রিস ও ইউফ্রোটস নদী, নীল নদ এবং সিন্ধ নদের পাঁলমাটিতে গড়ে 
ওঠা উপত্যকায় এক নূতন পাঁরবেশ গড়ে ওঠে ! চীনেও তেমান হয়াংহো 
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উপত্যকার পাঁলমাটতে আর একটি নূতন সভ্যতার পাঁরবেশ উঠোছল । এসব 
অঞ্চলের মানু APACHE বশ করে জীবন-ষাপনের জন্য সচেষ্ট হয়। জলাভ্ীম 
এবং TASS চাষবাসের উপযোগী করে উৎপাদন শুরু করে। ফলে, এই 
সব জাঁমতে প্রচুর পাঁরমাণে শস্য এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী উৎপন্ন হতে থাকে । 
কোন জায়গায় অজন্মা হলে খাদ্যাভাবে প্রাণহানির ভয় দুর হয়ে ঘায়। কারণ, 
জল ও স্থলপথে পাঁরবহন ব্যবস্থার CATS হওয়ায় শহরের শস্যভাপ্ডার থেকে 
সারা উপত্যকা এলাকায় খাদ্য সরবরাহ করা সহজ হয়ে ওঠে 1 
জীবনযাত্রার মান  নদীমাতৃক সভ্যতার উন্মেষের পর মানুষের জীবন- 
যান্রার মানও আগের চেয়ে উন্নত হয়ে ওঠে । শাসক শ্রেণী বা নূতন মধ্যাবত্ত 
শ্রেণীর মানুষ নানা ধরনের খাদ্যের সুযোগ লাভ করে। পোশাক-পাঁরচ্ছদ, 
জীবনযাত্রা এবং বাসস্থানের ব্যবস্থাও বর্বর যুগের চেয়ে অনেক উন্নত হয় 1 
যেমন, পারস্য উপসাগর থেকে মেসোপটমিয়ার লাগাস শহরে ?কংবা আরব 
সাগর থেকে মহেঞ্জোদড়োতে প্রচুর পাঁরমাণে Alas মাছ আমদানি হওয়ায় 
সাধারণ মানুষ কম দামে মাছ কেনার সুযোগ পায় । প্রস্তর যুগের মানুষদের 
সামনে এ সুযোগ ছিল না। হর্পাতে শ্রমিকদের বাসস্থানের যে ভাঙাচোরা 
চহ্ন দেখতে পাওয়া গেছে, তা নব্য প্রস্তর যুগের ক'হুড়েঘরের চেয়ে অনেক 
উন্নত ও আরামের | 
ন্দীমাতৃক সভ্যতাব্যৃ্গে যে নুতন অর্থনীতি WS ওঠে, তার মূলে ছল 
CALA আবার সমুহের সদব্যবহার । CWS বলদে-টানা লাঙল, 
ধাতাবিদ্যা, বিশেষতঃ তামা আগুনে গিয়ে যন্ত্রপাতি তোর, রাসায়ীনক 
প্রক্রিয়ায় সাধারণ পাথরকে উন্নত ধরনের পাথরে পাঁরণত করৰার কৌশল, মাটির 
পাত্র তৌরর জন্য কুমোরের চাক, বলদে-টানা গাঁড় প্রভাঁতর প্রচলন হয় | 
এই সমস্ত জাঁনসকে সম্ঠুভাবে কাজে লাগিয়ে সে যুগের মানুষ যেমন 
একদিকে হাড়-ভাঙা খাটুনি থেকে TE পেল, COATT তাদের জীবনে সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ নিয়ে এল | 
অন্যদিকে প্রয়োজনীয় ধাতুদ্রব্যের স্বজ্পতার দরুন এই ধরনের স:বিধা 
ভোগের ALAA অজ্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল । তামা বা 
ব্োঞ্জ ছিল পাথরের তুলনায় অনেক দামী । সেইজন্য পাথরের পাঁরবর্তে তামা 
বা cated ঘন্ত্রপাতির চলন খুব সহজ হল না। কারণ তামা [কিংবা টিন 
দূর দেশ থেকে আনতে খরচও অনেক লাগে | যারা শিল্পকর্ম TALE থাকত, 
তারা খাদ্যসামগ্রী নিজেরা উৎপন্ন করতে পারত না ৷ কাজেই উদ্বৃত্ত খাদা- 
ভাণ্ডার থেকে তাদের খাদ্য জোগানো হত। চাষীসম্পরদায়ের উৎপন্ন খাদ্যশস্য 
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থেকেই এই খাদ্যভাণ্ডার গড়ে ওঠত | কিন্তু এ খাদ্যভাণ্ডার থাকত মুষ্টিমেয় 
রাজা, মন্দির কতৃপক্ষ অথবা ধনী মানুষের TMT | তাই চাষারা উদ্বৃত্ত 
সশ্যের বাঁনময়ে নূতন যন্ত্রপাতির ব্যবহারের সুযোগ TCS পারত ATI তাই 
দেখা যায়, মিশরের কৃষক এবং শিকারী শ্রেণীকে also তৃতীয় সহস্রাব্দ 
AAS নব্য POA যুগের যন্ত্রপাত নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। 
fait ও বিজ্ঞান বিদ্যার আবিচ্কার ৪ নদীমাতৃক সভ্যতার আর একটি 
বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো Tate, বিজ্ঞান দ্যা এবং অতকশাচ্তের আবিচ্কার | 
মেসোপটাময়া, মিশর এবং ভারতবর্ষে নূতন অর্থনীতির প্রয়োজনে বিশেষ 
ধরনের লিখন পদ্ধাতর প্রবর্তন, জিনিসপত্রের হিসাব রাখবার জন্য সংখ্যা- 
চিহ্ন দিয়ে এক ধরনের অগ্ক, মাপ ও ওজন ঠিক করবার উপায় বের করা হয় । 
এর ফলে এ যুগের মান ষ নিজেদের আর্জত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে অপরের 
মধ্যে ছাঁড়য়ে দেয় । 
কৃষকশ্রেণী ৪ এ যুগের মানুষের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি | সমাজের 
সব চেয়ে বড়ো অংশ ছিল কৃষক সম্প্রদায় । তাদের অবস্থা সর্বত্র সমান ছিল 
না, কোথাও কোথাও তারা কর দিয়ে স্বাধীনভাবে চাষবাস করতে পেরেছে, 
কোথাও বা দেবতা, রাজা অথবা ধনী সম্প্রদায়ের কাছে দায়বদ্ধ চাষী হয়ে কাজ 
করতে হয়েছে, আবার কখনও বা কোন জাঁমর মাঁলককে খাজনা ?দয়ে জাম চাষ 
করেছে । এই কর বা খাজনা তাজা শোধ করত উৎপন্ন দুব্যের গবাননরে । 
কাঁরগর ও Petts কৃষক সম্প্রদায়ের পরেই উল্লেখযোগ্য হলো কাণরগর 
শ্রেণীর মানুষ । কামার, কুমোর, ছুতোর, সেকরা, খাঁনকার, সীলমোহর 
প্রস্তুতকারক প্রভাত কাঁরগরেরা এই যুগের অর্থনীতি গড়ে তুলতে 
অনেকাংশে সাহায্য করোছিল | এই যুগে Prevage অভাব ছল না। চিত্রকলা, 
স্থাপত্য, ভাস্কর” চ্চরি প্রসার নদীমাতৃক সভ্যতার একি সাধারণ বৈশিষ্ট্য | 
তবে শিল্পের জন্য শিক্প-চচাঁ এই সময় সম্ভব হয় ন। কোন-না-কোন 
ব্যবহারিক প্রয়োজন সামনে রেখেই শিল্পীরা শিল্পচ্চা করত 1 
দেবতা, মন্দির এবং পদুরোহিততন্ত্র নানাভাবে নদ্ীমাতৃক সভ্যতার উপর 
প্রভাব বিস্তার করোছল । সিন্ধু উপত্যকায় অবশ্য কোন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 
পাওয়া যায় ন। সেইজন্য এখানে প্‌রোহিততন্তও গড়ে উঠতে পারে নি। 
তবে মেসোপটিয়ায় এবং মিশরে দেবতা এবং পুরোহিতদের প্রভাব ছিল খুব 
বেশী । জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা সবই ছিল পুরোহিতদের হাতে । রাজসভার 
প্রভাবও কম ছিল না। এদের ঘিরেই মেসোপটমিয়া এবং 'মশরে 'বাভন্ন 
পেশার মানুষ নিয়ে আঁভজাত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল | 


৪৮ নদীমাতৃক সভ্যতার 'ইবাশষ্ট্য 


ব্যবসা-বাণিজ্য  ব্যষসা-বাঁণজ্য ব্যাপারেও নদীমাতৃক সভ্যতার দেশগ্ীল 
গপাঁছয়ে ছল না। এই সমস্ত দেশে কাঁচামালের অভাব ছল । সেইজন্য 
শহরের [শজ্প-প্রীতদ্ঠানগর্ীলকে বাইরে থেকে কাঁচামাল আমদাঁন করতে হতো ৷ 
আবার শহরের কারখানায় তোর জানস বাইরে চালান যেত । বেলহাঁচস্তানের 
মাটির তলা থেকে Tre, উপত্যকায় তোর ধাতুদ্বব্য এবং মাটির malin পাওয়া 
গেছে | আবার প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মেসোপটাময়ায় তোর সীলমোহর 
এশিয়া মাইনর এবং গ্রীসে দেখা গেছে । মিশরে উৎপন্ন দ্রব্য যে ?সাঁরয়ার 
Brisa ও কীট দ্বীপ পর্যন্ত চালান যেত, তারও প্রমাণ মিলেছে । নদীমাতৃক 
সভ্যতার ঘরোয়া ব্যবসা এবং TA Ae প্রসার লাভ করোছিল । সেই সদর 
অতীত কালের মানুষেরা যে সমস্ত উদ্যোগ শর করোছল, একালের মানুষ 
সেই সমস্ত উদ্যোগেরই উত্তরাধিকার বয়ে চলেছে 1 


অনুশীলনী : / 
€ সাধারণ প্রশ্ন 


১.. মানব সভ্যতার বিকাশ সর্বপ্রথম মেসোপটাময়ায় হয়েছিল কেন ? 
২. মেসোপটাময়ার অধিবাসীরা বন্যা বিরোধের জন্য কী ধরনের' 
ব্যবস্থা গ্রহণ করত সংক্ষেপে তার {বিবরণ দাও | 


মানব সভ্যতার বিকাশে সঃমেরীয়দের অবদান সংক্ষেপে বর্ণনা করো ॥ 


৪, “Tae কী ? এখানে কারা কী করতো? সাধারণ মান্দরের 
সণ্গে এর পার্থক্য Ti বলো । 
৫. মেসোপটামরার পাঁরবহন-ব্যবস্থা ও বাণিজ্য সম্পকে যা জান 
সংক্ষেপে {বিধৃত করো ॥ 
৬. 'লাগর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে সুমেরীয় দলাপ সম্পকে 
তোমার TSI গ:ছয়ে বলো । 
৭. মিশরের অবস্থান ও ভ;-প্রকাতর সংক্ষপ্ত বিবরণ দাও | 
, “ িশরকে নীল নদের দান” বলা হয় কেন? 
৯. মিশরায়দের জীবনে ফ্যারাও ও পুরো হিত-সম্প্রদায়ের প্রভাব সম্বন্ধে 
যা’ জান সংক্ষেপে বর্ণনা করো | 
১০, মিশরীয় লাপর পাঁরিয় দিয়ে সমাজে লাপলেখকদের অবস্থা কেমন 
ছিল বূঝিয়ে বলো | 
১১. পিরামিড কাকে বলে? মিশরের গ্রেট ১৪ কোন্‌ রাজার 
আমলে teat হয়োছল 2 


১২. 


১৩. 


38. 


১6. 
১৬, 


নদীমাতৃক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ৪৯ 


মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং প্রধান পেশা সম্পকে” যা জানো বলো । 


মহেঞ্জোদড়ো আবিদ্কার করেছিলেন কে? সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে 
ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে যা জান ATH বর্ণনা দাও । 


মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার নগর-পাঁরকজ্পনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা 
জান সংক্ষেপে বিবৃত করো | 


মহেঞ্জোদড়োর কারিগরি শিল্প সম্বন্ধে যা জান বলো I 


Pre, seca অধিবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কা জান 
সংক্ষেপে বিবৃত করো | 


১৭. মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার সমাজে শ্রেণী-বিন্যাস সন্বম্ধে যা জান বলো । 
১৮.  মহেঞ্জোদড়োতে কারগাঁর শিল্পের Gora উন্নতি হয়েছিল বলো । 
১৯. BAIA এবং ইয়াং-সি-কিয়াং উপত্যকার বর্ণনা দাও | 
"২০. সম্বাকং বা হীতহাস গ্রন্থে বণত প্রাচীন চীনের শাসন-ব্যবস্থার 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 
২১. নদীমাতৃক সভ্যতার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করো । 
২২. নদীমাতৃক সভ্যতার অধীনে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা কেমন ছিল? 
৪ মোঁখক প্রশ্ন 
১. মানব-সভ্যতার প্রথম অভ্য্যদয় কোথায় ঘটোছিল ? 
২. '‘মেসোপটাঁময়া’ কথাটির অর্থ কী? 
৩... সেসোগট মিরার আধবাসীদের প্রধান পেশার নাম করো । 
৪. মিশর crit কোন্‌ মহাদেশে অবাস্থত ? 
৫, মিশরের প্রথম রাজবংশের প্রথম রাজার নাম ক? 
৬. মিশরের ‘গ্রেট পিরামিড’ কোন্‌ রাজার আমলে তৈরী হয় ? 
৭. শুক্ক-আদায়কারীরা কিভাবে শুল্ক আদায় করত ? 
৮. ভারতবষে'র প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের বংশধরেরা এখন কোথায় 
বাস করে? 
৯. ভারতবর্ষে নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের বংশধর কারা ? 
১০.  মহেঞ্জোদড়ো কথাটির অর্থ কী ? 
১১. ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সভ্যতার নাম কী? 
১২. মহেঞ্জোদড়ো ও হর’পার সভ্যতার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য কা ? 
১৩. TR, সভ্যতার আমলের মান;ষদের প্রধান খাদ্যশস্য কি ছিল? 
১৪. পঞ্চনূপাঁতর যুগের চীনের প্রথম রাজার নাম বলো। 
১৫. প্রাচীন চীনের হীতিহাসে কোন: বিষয় বিশেষভাবে নজরে পড়ে ? 
১৬. নদামাতৃক সভ্যতার যুগে নতুন অর্থনীতির মূলে কী ছিল? 
১৭. AMIS সভ্যতার His প্রধান বৈশচ্টোর নাম করো। 


AOA অধ্যায় 
© 
লৌহ ঘুগের সমাজ 


লোহার THES ও তার প্রাতীক্রিয়া £ মানব-সভ্যতার হীতহাসে CI ও 
ব্রোঞ্জ যুগের পর আসে লৌহ যুগ ৷ ইতিহাসে যুগ-পাঁরবর্তন সহসা FTCA 
ঘটোন। আনুমানিক খান্টপর্্ব বারোশ অন্দ পর্যন্ত শনকটগ্রাচ্য দেশসম্‌হে 
ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা ট'কে ছিল । অতএব উ সময়ের পর থেকে লৌহ যুগের 
সূচনা ধরা যেতে পারে। তবে লোহার প্রচলন সর্বত্র একই সময়ে হয়ান ৷ 
শৃবাভন্ন দেশে ?বাভন্ন সময়ে এর ব্যবহার শরৎ হয় | আশ্চর্যের aad GRA 
fae যে জানস অঢেল পাঁরমাণে ছাড়িয়ে ছিল, তার খোঁজ পেতে মানুষের 
এত দেরী হয়োছল । তবে aor তৃতীয় সহস্রাব্দে যে ina ও 
মেসোপটামিয়াতে THR: পেটা লোহার ব্যহবার ছল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে | 
উত্তর রোডোসয়ায় প্রায় চার হাজার বছরের পুরনো একাট লোহা ঢালাইয়ের 
কারখানাও আবদ্কৃত হয়েছে | 

ঠক কবে লোহার AIHA হয়োছল তা বলা কাঁঠন । তবে তামা এবং 
ব্রোঞ্জ দামী ধাতু ছিল বলে সকলের পক্ষে তামা বা ব্রোজের তোর ফন্ত্রপাত ও 
Spares ব্যবহার করা সহজ ছিল না। তাই সম্তা কোন ধাতুর খোঁজ করতে 
করতে মানব একদিন লোহার খোঁজ পেয়োছল । 

তামা এবং অন্যান্য ধাতুর মতো লোহাকেও একই রকম রাসায়ানক প্রাঁ্য়ায় 
বের করতে হয় প্রাচীনকালে যন্ত্রে-তোঁর OAT ছিল না বলে লোহা গলাবার 
মত তাপ টতোর করা কঠিন ছল ॥ সর্ব প্রথম আর্মেনীয় পর্বতমালায় 
বসবাসকারী এক অর্ধ-সভ্য উপজাতির লোকেরাই এই ব্যাপারে যথাযোগ্য 
প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করে। পরে ধীরে ধারে 'বাঁভন্ন দেশের লোক লোহা 
ব্যবহারের কৌশল শিখে ফেলে । শ্রাণ্টপূ্ব বারোশ অন্দের পর থেকে এশয়ার 
দর্বাভন্ন দেশ, গ্রীস এবং সেখান থেকে ফানসীয় এবং এ্রকানদের মধ্যে 
লোহার ব্যবহার ছ'ড়য়ে পড়ে । মিশরে বেশ কয়েক শতাব্দী পরে লোহার 
প্রচলন শুরু হয় । ভারতবর্ষে এবং চীনে ঠিক কবে ক ভাবে লোহার প্রচলন 
শুরু হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। 

লোহার আবিচকার মানব সভ্যতার ইতিহাসে একাট যুগান্তকারী ঘটনা | 
কারণ, এই ধাতুর ব্যবহার সহজ হওয়ার ফলে aia, শিল্প এবং যুম্ধাবগ্রহে 
পাঁরবর্তন দেখা দিল | কৃষকেরা কম খরচে লোহার FGA দিয়ে জঙ্গল কেটে, 
লাঙল দিয়ে চাষ-আবাদের কাজ সহজে করতে পারলো | কাঁরগরেরা ধনীদের 
মুখের দিকে না তাঁকয়ে সস্তার লোহার যন্ত্রপাতি {কনে নিজেদের কারিগর 
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Pe ব্যবহার করতে লাগলো । পারিবহনের খরচ কমে গেল এবং দেশে 
উৎপাদনও আগের চেয়ে বেড়ে গেল । লোহার হা'তয়ার হাতে নিয়ে একজন 
সাধারণ মানুষ TAS CH ব্রোঞ্জ যুগের বীর সৈনিকের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস 
পেল। এক কথায়, এই HOT নতুন ধাতুর তৈরী জানস ব্যবহারের অবাধ 
সুযোগ পেয়ে সাধারণ মানুষ নানা দিক্‌ দিয়ে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল | 

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান লক্ষণসমূহ ৪ লৌহ যুগে 
এসে সভ্যতা পাঁথবীর আরও নানা অণুলে BVA পড়ে এবং সমাজ-ব্যবস্থা 
পর্বের চেয়ে আরও জল হয়ে ওঠে । এর কারণ কয়েকটি বড়ো ধরনের 
আঁবচ্কার। লোহা আঁকচ্কার এ যুগের সব চেয়ে বড়ো ঘটনা । তার পরেই 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে TAT এবং বর্ণমালা আঁবচকার । বর্ণমালার আঁবকারের 
ফলে সবশ্রেণীর লোকের মধ্যে শক্ষাকে ছাঁড়য়ে দেওয়া সম্ভব হলো । 
aera সাতশ অব্দের আগেই গ্রীক এবং 'ফাঁনসীয় সৈন্যরা নিজেদের নাম 
লিখতে পারত । ভারতবর্ষেও ator তিনশ অব্দের পূর্বে আর্য ভাষায় 
লেখার জন্য বর্ণমালা তৈরী হয় এবং অন্যান্য দেশেও বর্ণমালার উদ্ভব ঘটে। 
ফলে, লেখার কৌশলে আমূল পাঁরবর্তন হয় | 

মুদ্রার আবচ্কারের ফলে আগেকার কালে ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেনে যে 
অস্নাবধা দেখা দিত তা দুর হয়। প্রত্যেক মুদ্রার একটা বিশেষ আকৃতি ও 
ওজন ঠিক করে দেওয়া হলো । ধাতু যাতে ভেজাল না হয় এবং ওজন ঠিক 
থাকে, তার জন্য জামনদার হল রাষ্ট্র । গ্রীক ইতিহাস থেকে জানা যায়, গ্রীসের 
লাওয়া রাজ্যে খ্রীণ্টপ,ব সাতশ অব্দের কাছাকাছি সময়ে প্রথম মুদ্রার চলন, 
হয় । প্রথম দিকে গ্রীক রৌপ্যমদুদ্রা এবং পারাঁসক স্বর্ণমুদ্রাও ছিল উচ 
মানের । পরে গ্রীক রাষ্ট্রে কমদামী তামা এবং রূপোর মনুদ্রার প্রচলন হয় 

জ্ঞা্তত্ববোধের TAMA £ লৌহ্ষুগের প্রথম পাঁচশ বছরে সভ্যতার 
এলাকাসমূহ গোড়ার কে কিছুটা ছোট ছিল। পরে তা এমনভাবে বেড়ে 
যায় যা আগেকার ব্রে'ঞ্যুগের দেড় হাজার বছরেও সন্ভব হয় নি। aloes 
পাঁচ শতাব্দী নাগাদ দেখা যায়, শহরে জীবনযাত্রা এবং অর্থনোতিক ব্যবস্থার 
মধ্যে গড়ে-ওঠা TPS সমাজের এলাকা FATA RIGA পড়েছে | স্পেন থেকে 
মধ্য এশিয়া হয়ে ভারতবর্ষে গঙ্গার কূল এবং দাঁক্ষিণ আরব থেকে ভ্মধ্যসাগরের 
উত্তর উপকূল ও THAN পর্যন্ত তার সীমানা । এই বিস্তীণ* অঞ্চলের বেশ 
কয়েকটি অংশের মধ্যে জ্ঞাতভাব জেগে ওঠে । আগে এই ধরনের জ্ঞাতিভাব ছিল 
না। সভ্যতার এলাকাকে বাঁড়য়ে সভ্যতার স:যোগ-সুবধাগুলিকে পৃাথবার 
নানা অংশে ছড়িয়ে দেবার ব্যাপারে লৌহযনগের সমাজ-বযবস্থার দান প্রচুর । 
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6১. ক. ব্যাবলন 

সিরিয়ার saeco টাইগ্রিস ও ত নদীর উপত্যকা-জ্বামতে 
ব্যাবিলন নগর অবস্থিত । ব্যাঁবলন নামাঁটর উৎপত্তি হয়েছে ব্যাব-ইলত শব্দ 
থেকে । এর অর্থ দেবতার নগর । একদা এই নগরাট Tana সাম্রাজ্যের 
রাজধানীর্‌পে পশ্চিম এশিয়ায় সভ্যতা ও সংদ্কাঁতর পাঁঠদ্থান হয়ে উঠোঁছল । 
গ্রীক এরীতহাসিক হেরোডোটাস ব্যাঁবলনের অতুলনীয় সমৃদ্ধির কথা face 
গেছেন। মেসোপটাময়ার প্রসঙ্গে যে সুখের দেশের কথা বলা হয়েছে তার 
উত্তরে ব্যাঁবলন ছিল এক সময় একাট গণ্ডগ্রাম। কালে কালে সেই গ্রাম 
Galea চরম [শিখরে উঠে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে রয়েছে | 

যাঁশুগ্রীণ্টের জন্মের প্রায় দু'হাজার বছর আগেকার কথা । আমোরাইট 
জাতির একজন রাজা ব্যাবলনে বসে আক্‌কাড শাসন করতেন | 1তানই সুমের 
এবং আক্কাডকে এক করে একট সাম্রাজ্য গড়ে তার নাম রাখেন ব্যাঁবলানয়া । 
ব্যাবলন হয় সেই সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং প্রধান নগর | 

ব্যাবলনে প্রথম রাজবংশের প্রাতষ্ঠাতা হলেন শতম আবুম | এই রাজবংশ 
প্রায় তিন শতাব্দী ধরে রাজত্ব করোঁছিল। তবে ?সম মুবালটের পানর Seats 
সিংহাসনে বসে AGA সাম্রাজ্যের Tele সুদ করেন। তান “a, ও 
বিদ্রোহীদের দমন করে পূর্বে এলাম এবং উত্তরে আগসারয়াকে দখলে এনে 
সাম্রাজ্যের সীমানা ভূমধ্যসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তান 
তেতাল্পশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। হাম্ম রাবির আইন-সংকলন বা কোড তাঁর 
শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এর আগে পাথবীর আর কোন দেশে সমাজের সমস্ত সমস্যার 


দিকে নজর রেখে এমন সুশৃখ্খলার সঞ্গে আইনের ধারা তৈর হয় নি । 
সেইজন্য ব্যাবলানয়ার ইতিহাসে হাম্ম:রাবির রাজত্বকালকে স্বর্ণযুগ বলা 


হয়ে থাকে । 
1০২15, 


VT এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ৪ ব্যাবলনবাসীরা ছিল মূলে কৃষি এবং 
বাণিজ্যনীনর্ভর জাত । বোর ভাগ জাঁমতে প্রজা অথবা দাসশ্রেণীর মানুষদের 
দিয়ে চাষ-বাস করানো হতো । বিছ কিছু জাম আবার জাঁমর মালক চাষ 
করত | চাষের কাজে লাঙল ব্যবহার করা হতো। বাশ:খীণ্টের জন্মের প্রায় 
চৌদ্দশ বছর আগেকার সীলমোহরে লাঙল দিয়ে জামি চাষের ছাঁব দেখতে 
পাওয়া গেছে । ছবিতে দেখা যায়, এক জোড়া ' বলদ লাঙল টানছে, একজন 
লাঙলের মুঠি ধরে আছে, একজন বলদ তাড়াচ্ছে, অন্য একজন লোক চোঙার 
মতো একটা জিনিসের ভিতর থেকে জামতে বীজ বুনছে। বীজ বোনার আগে 
জাঁমকে ছোট ছোট আকারে ভাগ করা হতো । নদীর জল বেড়ে যাতে ক্ষেত- 
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খামার ডুবিয়ে না দেয়, সেইজন্য উচু মাটির আল তুলে জাঁমকে বাঁচানো 
হতো । বন্যার জল খাল কেটে ধরে রাখবার ব্যবস্থা ছিল । প্রয়োজন মতো সেই 
জল সেচের কাজে লাগানো হতো । সেচের জন্য নদী বা খাল থেকে জল 
তোলবার জন্য এক ধরনের যন্ত্রের ব্যবহারও প্রচালত ছিল । সুজলা জাম 
সহজেই ALFA হয়ে উঠত | : 

ব্যবসা-বাণিজ্যেও ব্যাবলন যথেষ্ট উন্নাত করেছিল । আসলে ব্যাবলন 
হয়ে উঠেছিল নিকট প্রাচ্যের সর্বজনীন বাণজা-কেন্দ্র । এই কেন্দ্রীয় বাজারে 
প্‌ব‘দেশের ইরান এবং ভারতবর্ষ, পশ্চিমে ভ্মধ্যসাগরের উপক্লবতাঁঁ নানা 
দেশের ACH ব্যাবলনের পণাদ্রব্যের বেচা-কেনা চলত । ভারতবর্ষের সং্গে 
aise চলত Serene জানস নিয়ে, আর পাঁশ্চম দেশের সঙ্গে চলত মাটির 
পাত্রের ব্যবসা । তাছাড়া দামী পাথর কাটা, তামার কাজ, সেলাইয়ের কাজ 
প্রভাততে ব্যাবলনীয়দের খুব সুনাম ছিল । এই ব্যবসা-বাণিজ্যের দরুন 
ব্যবসায়ীদের হাতে প্রচুর মূলধন জমে ওঠে । এর ফলে সমাজে এক শ্রেণীর 
সুদখোর মহাজনের উদ্ভব ঘটে । তারা সাধারণ মানুষকে চড়া সুদে ধার দিত 1 
তখনও ম;দ্রার প্রচলন হয় ন। রুপোর বাঁনময় ব্যাপক আকারে প্রচালত 
হয়োছল | জলপথ এবং গ্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত । জলপথের বাহন ছল 
নৌকা, জাহাজ এবং SAT ভেলা । আর গ্থলপথে চাকাওয়ালা গাঁড়, সেই 
গাঁড় টানত গাধা । আরও বেশ কিছুকাল পরে ব্যাঁবলানয়ায় ঘোড়ার 
আমদানি হয় । 

মান্দর ও প্যরোহিতবর্গ £ মানুষের ধর্মবিশ্বাস থেকেই মান্দর এবং 
দেবতার পজার্চনার জন্য পুরো হতরা - সমাজে শ্রদ্ধা ও ভান্তির পান্র। 
ব্যাবিলনের ইতিহাসে দেখা যায়, সেখানকার আঁধবাসীদের মনে ধর্মীব*বাস 
{ছল প্রবল । সেইজন্য যেমন অসংখ্য মান্দর গড়ে উঠোছল, তেমান 
পঢুরোহিতেরাও অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠোঁছল | 

স:মেরীয় যুগের fara ছাড়াও নাগারকদের বাড়িতে একটি করে 
ছোট মান্দর বা পুজার ঘর থাকত । সেখানে দেবতার মাটির মণার্ত তোর 
করে তাঁর পৃজা করা হতো । নগরদেবতা তো ছিলেনই, তা ছাড়া ছিলেন 
গৃহ-দেবতা। লোকে বিশ্বাস করতো তাঁর কৃপা ছাড়া মানুষের জীবনে 
উন্নীত করা সন্ভব ছিল না। দেশে কর আদায় করা হতো দেবতার নামে 
এবং তা মন্দিরের কোষাগারে জমা হতো | 

পুরোহতদের এমন প্রতাপ ছিল যে তারা কর্তৃত্ব না দেওয়া পর্যন্ত 
রাজারা জনসাধারণের কাছ থেকে উপঘ্যস্ত রাজমযদা পেতেন না। ALATA: 
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ক্রমে মান্দরের সম্পাঁত্ত ক্রমশঃ বেড়েই চলত ॥ রাজারা দেবতার কৃপা পাবার 
জন্য মান্দর তোর কাঁরয়ে Gras আসবাবপত্র, খাদ্য এবং সেবাদাস মান্দরকে 
দান করতেন। অগাধ ভ্‌সম্পাত্ত দেবতার নামে দানপত্র করে দিয়ে মান্দির- 
sina জন্য fates বার্ষিক আয়ের ব্যবস্থা করে দিতেন। পুরোহতেরা 
এ weiter আয়কে মূলধন হিসাবে নিয়োগ করে নিজেরা বড়ো বড়ো 
ক্‌ষিবিদ:, পণ্য-উৎপাদক এবং মূলধন বিনিয়োগকারী হয়ে উঠোঁছল | 
mane ছিলেন ব্যাবিলনের নগর-দেবতা ; ?তাঁনই সকলের রক্ষাকতণ, 
দেবাদিদেব । মানুষের অফুরন্ত কল্পনার বলে ব্যাবিলনে অসংখ্য দেবতার 
উদ্ভব ঘটেছিল | কারণ প্রত্যেক শহর ও গ্রামের একজন করে স্থানীয় রক্ষক 
দেবতা ছিল । প্রখ্যাত এীতহাসিক উইল ware জানিয়েছেন যে, দেবতার 
সংখ্যা গণনার জন্য Ga নবম শতাব্দীতে একবার আদমস,মারী হয় | 
তাতে ৬৬০০০ দেবতার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় । দেবতার সংখ্যা দেখে 
মন্দির এবং পুরোহতদের সংখ্যাও সহজেই অনুমান করা চলে ৷ 

শিক্ষা ও সংস্কৃত ৪ ব্যাবলনীয় সভ্যতা ছল আসলে =a ও 
বাণাজ্যক সভ্যতা । fee, তাহলেও ব্যাবলনবাসীরা ?শক্ষা-সংস্কাঁততে 
যথেষ্ট উন্নীত করোঁছল । ধর্মমন্দিরগ্যীল [ছল শিক্ষাদানের কেন্দ্র । সেখান 
থেকেই গাঁণত ও জ্যোতীর্বজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হতো । আমাদের দেশে এক 
সময় যেমন “HIGH একক সংখ্যা ধরে গণনা করা হতো, স_মেরীয় সভ্যতার 
যুগেও তেমাঁন “AGH একক সংখ্যা ধরে গণনার রীত প্রচালত হয় 1 
ব্যাবলনীয় সভ্যতার যুগে এই রীতি বহাল থাকে । তা ছাড়া ব্যাঁবলনণয় 
মন্দিরের পণ্ডিতেরা ভগ্নাংশে গণনার কৌশলও বের করেছিলেন ৷ সংখ্যাকে 
অবশ্য তাঁরা AISA চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করতেন। গ্রহ-নক্ষত্রের গাঁতাঁবাধ ও 
রহস্য আবিদ্কারের জন্য জ্যোতাবদ্যার চর্চা ব্যাঁবলনীয় সভ্যতার একট 
বড়ো বৌশষ্ট্য। গ্রাকরা ব্যাবলনবাসীদের কাছ থেকেই জ্যোভাঁবদ্যা শিক্ষা 
করেছিল | িগ্‌গদরাটের OS প্রেক্ষণাগার হিসাবে ব্যবহার করা হতো I 
মাসকে সপ্তাহ এবং সপ্তাহকে বারো ভাগ করে দিনের {হসাব করবার গৌরব 
ব্যাবলনবাসাদেরই প্রাপ্য । পনরোহিতেরা জ্যোতষ fauna সাহায্যে ভাগ্য 
গণনার কৌশলও আ'বৎ্কার করোছল । 

ব্যাবলনীয়রা এক ধরনের কীলক-আকার চিন্রাক্ষর আগবচ্কার করোছল। 
aspera’ প্রায় দেড় হাজার বছর আগে উগ্ারটের পুরোহিত এবং সওদাগরেরা 
এর মধ্যে Galas অক্ষর বেছে নেয় । এই অক্ষরগুলিতে ধ্বান আরোপ 
করে এরা সাঁত্যকার এক বর্ণমালা গড়ে তোলে ৷ ব্যাঁবলনীয়রা কাঁচা মাটির 
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চাকাতর উপর সরু নরুন বা পোঁশ্সলের মত জানিম য়ে শলখত ৷ লেখা 
শেষ হলে চাকাঁতগঢ়ঁল শহীকয়ে আগুনে সে’কে মজবুত ইটের মতো FAO! 
এইরকম বারোখানি ভাঙা মাটির চাকাঁতর উপরে লেখা প্রায় {তন হাজার 
পঞ্ান্তর একখান মহাকাব্য পাওয়া গেছে । তার নাম ?গলগামেশ-মহাকাব্য । 
এই মহাকাব্যাট ব্যাবলনের সাহত্য প্রাতভার শ্রেষ্ঠ FS | এছাড়া সঙ্গীত, 
চিত্ৰকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিপচচরিও প্রমাণ পাওয়া গেছে। 
মান্দরে এবং রাজপ্রাসাদে অকেন্ট্রা বাজানো হতো, গায়কেরা গান করত | 
দেওয়ালের শোভা বাড়ানোর জন্য চিত্রকলার ব্যবহার BT! 

হাম্ম্রাবির আইন সংকলন বা কোডঃ ব্যাঁবলনের যে সমস্ত প্রাচীন 
দালল পাওয়া গেছে, সেগযনলের মধ্যে রাজা হাম্মুরাবর আইন-সংকলন বা 
কোড সবচেয়ে প্রাচীন | এই কোড পাথরের উপর খোদাই করে লেখা । ছাঁবতে 
দেখা যায়, স্ধদেব সামাসের সামনে হাম্মঃরাঁব ‘ 
দাঁড়িয়ে রয়েছেন । সামাস তাঁকে আইন-গ্রন্থ বা 
কোড দান করছেন৷ রাজার কাছ থেকে ন্যায়ীবচার 
লাভ যে রাজ-অনগ্রহ নয়, প্রজার ন্যায্য আঁধকার, 
হাম্মুরাবর আইন-গ্রন্থ বা কোডে তার প্রথম 
উল্লেখ দেখা যায় । কোডের ধারাগু্নল, বিষয়ানব 
সারে নানা ভাগে TASS | ব্যবসা-বাণিজ্য, ভীম 
স্বত্ব, VISAS HATS, নারীর আঁধকার, চিকিৎসা 
Faas শবধান_এমান নানা {বষয় দোষীর 
কঠোর শাস্ত, গর তর অপরাধের জন্য মৃতয্যদণ্ড, 
চাঁকৎসকের ফ, শ্রীমকদের মজুর এবং স্থাবর 
অগ্থাবর সম্পাত্ততে ব্যান্তগত মালিকানার গ্বীকৃতি সর্থদের সামাস হাম্মরাবকে 
প্রভৃতি বিষরক বধানও ছল ॥ তবে রাজার বা 
রাষ্ট্রের বিচারের বিরুদ্ধ প্রাতকার প্রার্থনার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাহলেও 
সেই সুদূর অতীতে হান্মুরাঁবর কোড আইনের বলে জনসাধারণের যে 
পরিমাণ আঁধকার রাষ্ট্র মেনে নয়েছিল, তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য | 

হাল্মরাবর কোডে আভাদত সমাজের aegis: হাচ্মরাবর কোড 
থেকে জানা যায়, ব্যাঁবলনের সমাজে তিন শ্রেণীর মান, গছল--আমেল, বা 
উচ্চ শ্রেণী, AAA বা মধ্যাবত্ত শ্রেণী এবং Alas বা fara অর্থাৎ ক্রীতদাস 
শ্ৰেণী । জীমদারঃ রাজকর্মচারী প্রভাত দিলেন প্রথম শ্রেণীর লোক ৷ এ'রা 
বংশানর্রেমে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা ভোগ করতেন । এই ব্যবস্থা এক ধরনের 


নার 


৬৬. মিশরে সাম্রাজ্য-শ'ন্তর অভ্যুদয় 


জাঁতভেদের সৃষ্টি করেছিল । সাধারণ মধ্যাবত্ত ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর 
লোক। সব চেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল তৃতীয় শ্রেণীর লোক safe 
ক্লীতদাসদের | এরা ছিল উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের সম্পান্তীবশেষ | 
এদের কঠোর কাঁয়ক পাঁরগ্রমের কাজ করতে হতো | তাছাড়া বাজারে ক্রীতদাস 
ক্লীতদাসী কেনাবেচা চলত | 

অপরাধের শাস্তি বিধানের ব্যাপারে তারতম্য ছিল। একই ধরনের 


| অপরাধে উচ্চশ্রেণীর লোকের বেলায় শাস্তি আর অন্য শ্রেণীর বেলায় 


তার চেয়ে কঠোর শাচ্তি দেওয়া হতো। কখনও কখনও ?পতার অপরাধে 
পাত্রের শাস্তি হতো। ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্ত কাজ falas চ্যান্তর দ্বারা 
করার নিয়ম ছিল। বিচারের বিবরণ নাঁথবদ্ধ করা হতো । সমাজে জ্তী- 
স্বাধীনতা থাকলেও বহুবিবাহ প্রচালত fear! গববাহ-বচ্ছেদও করা চলত | 
অনেক সময় মাঁহলারা দেবমান্দরে সেবাদাসী হয়ে কাজ করতেন | 
সেবাদাসীদের মধ্যে বড়ো ঘরের মাঁহলা, এমনাক রাজকন্যাও থাকতেন । 
হাম্মনরাবির আমলে ব্যাবলন উন্নীতর চরম শিখরে উঠোছল। তাঁন একই 
ভাষার বন্ধনে সারা জাতিকে, একতাবদ্ধ করোঁছলেন, কিন্ত; তাঁর মৃত্যুর পর 
থেকেই ব্যাবলনের পতনের AAT হয় । ব্যাবলনের উপর বিদেশী ক্যাসাইটদের 


হামলা চলতে থাকে । নানাভাবে ভাগ্য বিপর্যয়ের পর ব্যাবিলনে শেষ পর্যন্ত 


ক্যাসাইটদের রাজত্ব কায়েম হয় । / 
৬/ 


গু খ. মিশরে সাম্রাজ্য-শন্তির cepa 


মিশরের ইতিহাস অসংখ্য রাজার নামের তাঁলকায় ভরা | পৃখথিবার আর 
কোন প্রাচীন দেশে রাজারা সংখ্যায় এত বেশী ছলেন না। সেইজন্য 
এঁতিহাসিকরা বংশানক্রমে রাজবংশগ্রুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলাদা 
আলাদা নাম 'দিয়েছেন। প্রথম থেকে ষষ্ঠ রাজবংশের রাজত্বকালকে প্রাচখন 
TUT রাজ্য এবং একাদশ থেকে BOR রাজবংশের রাজত্বকালকে মধ্য ঘুগীয় 
রাজ্য নাম 'দিয়েছেন। এরপরে দশো বছর দহকসসদের অধানতার 
অগ্টাদশ থেকে বিংশ রাজবংশের রাজত্বকালকে নব্যষ্ণগণয় রাজ্য 
এই সময়েই মিশরে সাম্রাজ্যশান্তর অভ্যুথান ঘটে । 

যীশধরীষ্টের জন্মের প্রায় ষোল শ বছর আগে থাঁবর শাসক আহমোস 
বিদেশী শাসকদের তাঁড়রে মিশরে নব্য sata রাজ্যের প্রাতষ্টা করেন। এই 
সময় থেকে অন্টাদশ রাজবংশের স:চনা এবং ইতিহাসের পাতায় সাম্বাজ্য-শান্ত 
হিসাবে মিশরের অভ্যুদয় | 


যুগ ৷ 
বলা হয় | 


'মশরে সাম্রাজ্য-শান্তর ASIA «a 


উপানবেশসমূহ £ নতুন সাম্রাজ্যের ফ্যারাওরা ছিলেন সামারক রাষ্ট্রের 
সামারক শাসক | সাম্রাজ্যের আয়তন বাড়াবার জন্য তাঁরা পররাজ্য জয়ের নীতি 
গ্রহণ করেন। তাঁরা fata এবং ফিনাসিয়া জয় করেন । এশিয়া মাইনরে 
িটাইট সাম্রাজ্য ও তার দাক্ষণ-পর্ব প্রান্তের মিটানর আর্য শাসকদের যুদ্ধে 
পরাভূত করে [লিবিয়ার HST এবং ইথিয়োপয়ার সীমান্ত পর্যন্ত মিশরের 
শাসনাধীনে আনেন | এ সমস্তই কার্যতঃ মিশর সাম্রাজ্যের উপাঁনবেশে পারণত 
হয়। মিশরের এই সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে এশিয়া ভ্খণ্ডেও তার উপনিবেশ 
গড়ে ওঠে ৷ গ্যালেস্টাইন এবং ধসারয়া থেকে শুরু করে সাইপ্রাস পর্যন্ত 
শমশর সাম্রাজ্যের উপানিবেশ বিস্তৃত হয়। ফলে, রাজকোষও পযপ্তি পাঁরমাণ 
খনদৌলতে ভরে ওঠে | 

অষ্টাদশ রাজবংশের ফ্যারাও তৃতীয় থাটমোসের আমলে ধমশর নানাদিক্‌ 
থেকে উন্নাতর চরম শিখরে ওঠে । এই যুগ শমশরে স্থাপত্য কলারও সেরা 
যুগ ৷ কার্নকে ক্যামন দেবতার মান্দরাট িশরীয় স্থাপত্যকলার আশ্চর্য 
নিদর্শন । অতুলনীয় এ*বর্ষের 
জাঁকজমকের ভিতর দিয়ে মিশর 
সাম্রাজ্যের TOT বছর কেটে যায়। 
তারপর থেকেই 'বাচ্ছন্নতার লক্ষণ দেখা 
Taos থাকে । উনবিংশ রাজবংশের 
ফ্যারাওরা বিদেশে মিশরের আগেকার 
সন্মান বজায় রেখে চলতে অপরাগ হন। 
ফলে aon দ্বিতীয় সহস্রাব্দ শেষ 
হবার আগে থেকেই একটি একাঁট করে 
উপনিবেশ মিশরের অধীনতা থেকে 
বোঁরয়ে যেতে থাকে । 

পযরোহিত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা £ 
গ্রাচীন মিণরে ধর্মের প্রভাব ছিল 
সর্বব্যাপী | দেশের শাসনতন্ত্র, সাহত্য, 
এশঞ্পকলা সর্বত্রই ধর্মের প্রভাব পড়েছে 
আর এই ধর্মকে অবলম্বন করেই 
পুুরোহত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে। 
কালে কালে পুরোহিতরা অসামান্য 
ক্ষমতার আঁধকারী হয়ে ওঠে ৷ কিন্ত 


a) ইরান 


প্রাচীনকাল থেকেই মশরের ফ্যারাওয়ের ক্ষমতা পুরোহতের চেয়ে বেশী ৷ 
ফ্যারাও ছিলেন আসলে প্রধান পুরোহত এবং 1তানই wig মাছল 
পাঁরচালনা করতেন | ধর্মীয় উৎসবসমূহে তাঁরই প্রাধান্য ছিল । কিন্তু তা 
হলেও পুরোহিত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা কোনক্রমে কম ছল না। মধ্য রাজত্বের 
STA ফ্যারাও ইখ্‌নাটন পুরোহিতদের ক্ষমতা খব করার চেষ্টা করে ব্যর্থ 
হয়েছিলেন । 
পঢরোহতরাই ছিল রাজ-সিংহাসনের প্রধান খ'দাট। সামাজক শান্তি- 

শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে পুরোহতরাই গুপ্ত প্যালসবাহনীর কাজ করত । 
পুরোহিতের পদ ছিল বংশগত । জনগণের ধমনিরাগ এবং রাজাদের উদারতার 
সুযোগে কালে কালে পুরোহিতশ্রেণী আভজাত সামন্তদের এবং রাজ- 
পরিবারের চেয়েও ক্ষমতায় বড়ো হয়ে ওঠে । তারা মান্দিরে বাস'করে দেবোত্বর 
সম্পাত্ত ভোগ করত | তাদের কর দিতে হত না। বাধ্যতামূলক শ্রমদান কিংবা 
সামারক চাকারতে যোগদানের আইন থেকে তাদের রেহাই ছিল ॥ মিশরের 
শিক্ষা-দীক্ষা পুরোহতদের হাতেই ছিল ॥ তারাই যুবকদের AIT ও শৃঙ্খলা 
Test দত । 


গু গ. ইরান 


পারস্যের অভ্য্যখান s পূর্বে Pr নদ, পাশ্চমে টাইগ্রস নদী-_এই 
দুই নদ-নদীর মাঝখানে যে বিশাল মালভ্যাম রয়েছে, তার ত্রভুজাকৃত অংশ 
হচ্ছে ইরান দেশ ; প্রাচীন নাম আইরন অর্থাৎ আর্য । : এর উত্তরে কাষ্পয়ান 
সাগর এবং দক্ষিণে. পারস্য উপসাগর |. পর্ব দিকে আফগানিস্তান ও 
TaOPT, পশ্চিমের GAG ইরান নামে পাঁরচিত। ইরানের দাঁক্ষণ-পাশ্চম 
দিকে ফারস নামে একটি প্রদেশ আছে। এর প্রাচীন নাম ছিল পারসা। এই. 
নাম থেকেই দেশের নাম হরোছল পার্সিয়া বা পারস্য। এই অঞ্চলে আর : 
জাতির একটি শাখা এসে বসবাস শুর: করে। কালে কালে তারা আরও দক্ষিণে 
ছাড়িয়ে পড়ে এবং পারাসিক নামে পারচিত হয় । 

আকিমিনিয় রাজবংশ £ গ্রীক এীতহাসিক হেরোডোটাস পারাসিকদের 
নানা উপজাতির নাম উল্লেখ করেছেন। সেগ্ীলর মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ছল 
পাসারগাদে উপজাতি | এরাই একসময় প্রবল হয়ে পারস্যের আর্কোমানয় 
রাজবংশের aos করে। প্রাতষ্ঠাতার নাম ছল আঁকাঁমানস। এই 
রাজবংশের রাজা কাইরাদ বা কুরুশের রাজত্বকালেই পারাঁসকরা ইতিহাসের 
পাতায় স্থান লাভ করে 


ইরান ৪৯. 


কাইরাস দমভীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস করে মিড এবং পারাঁসকদের নিয়ে এক 
ae সেনাবাহনী গড়ে তোলেন। তিনি আসিরিয়া, ব্যাবলন, লিডিয়া, 
এঁশয়া মাইনর প্রভূত একের পর এক দেশ জয় করে পারস্য সাম্রাজ্যের সত্যে 
ব্যক্ত করেন৷ উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছ অংশও তাঁর সাম্রাজ্যের CELT 
হয়। রোমক সাম্রাজ্যের আগে পৃথবীতে এত বড়ো সাম্রাজ্য আর কেউ গড়ে 
তুলতে পারে ন । দাঁ্ঘ“দন বেচে থেকেও তিন সাঘ্রাজ্যকে সুগঠিত করে 


যেতে পারেন নি । 


বোঁহস্তানের পাহাড়ের গায়ে খোঁদত দায়ের য:স্ধজয়ের স্মারকাঁচতর 


কাইরাসের মৃতন্যর পর তাঁর পানর ক্যাম্বিসেস সিংহাসনে বসেন । 'তানও 
ford বড়ো যোদ্ধা। মিশর জয় করে তান পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে. 
আনেন । feo, তান ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং আধা-পাগল গোছের 
maa fers সহ্যশান্তি বা উদারতা কোনটাই তাঁর ছিল না । তাই তাঁর 
শাসনকালের কয়েক বছরের মধ্যে চাঁরাদকে অশান্তি ও বিদ্রোহের আগুন জলে 
ওঠে | শেষ পর্যন্ত TACHA আত্মহত্যা করে নিৎ্কাত পান । 
দাঁরয়স £ সেই বিদ্রোহ দমন করে গণ্যমান্য ব্যান্তদের মধ্য থেকে একজন 
পারস্যের {সিংহাসনে বসেন । তাঁর নাম দারিয়;স। এর সময় থেকে পারাসক 
সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয় । 
দাঁরয়নসের আমলে পারাসক সাম্রাজ্যের সীমানা আরও বড়ো হয় । মিশর 
থেকে শুরু করে হিন্দ কুশ পর্বত পোরয়ে পাঞ্জাবের বিতস্তা নদী পর্যন্ত 
পারাঁসক সাম্রাজ্য ছাঁড়য়ে পড়ে । দারিয়নস তাঁর বিশাল সাগ্রাজ্যকে shots 
প্রদেশে ভাগ করেন। প্রত্যেক প্রদেশের অসামারক ও সামারক প্রশাসাঁনক 
ক্ষমতা ভিন্ন Visa হাতে GLA দেন। রাজধানী স:সাতে একজন উচ্চপদস্থ 


CO ইরান 

MAPA Sat HAS করেন । তানি সম্রাটের পক্ষ থেকে সমস্ত প্রদেশের শাসন 
ব্যবস্থার তদারাঁক করতেন | দারিয়নস ছিলেন উদার স্বভাবের মানুষ । তাঁর 
আমলে লোকেরা ?ানজেদের ধর্ম ও আচার-ব্যবহার স্বাধীনভাবে পালন করতে 
পারত। তান তাঁর সমস্ত যুদ্ধজয়ের চিত্র ও-কাহন? বোহস্তানের একট 
Bo, পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে রেখে গিয়েছিলেন 1 

শেষ জীবনে দারিয়ুসের মনে গ্রীস জয়ের বাসনা জাগে। হেরোডোটাস-এর 
লেখা গ্রীসের হীতহাস থেকে জানা যায়, feta তাঁর এক রানীর প্ররোচনায় 
গ্রীসে সৈন্যবাহনী পাঠিয়েছিলেন | কিন্তু দুবার যুদ্ধে নেমেও দাঁরয়ঃসের 
মনোবাসনা পূর্ণ হয় নি। গ্রীকদের Acer দারিয়নসের দ্বিতীয়বার যে যুদ্ধ 
হয় হীতহাসে তা ম্যারাথনের যুদ্ধ নামে বিখ্যাত। দারিয়নসের মৃত্যুর পর 
তাঁর পাত্র CHACHA পারস্যের সম্রাট হন ৷ ম্যারাথনের যুদ্ধের দশ বছর পরে 
বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি গ্রীসদেশ আক্রমণ করেন। এর পরেও পারাঁসক 
সাম্রাজ্য প্রায় দেড়ণ বছর Tors ছিল । তারপর গ্রীক বর আলেকজাণ্ডারের 
দিগ্বিজয় যাত্রাপথে আরবেলার BLY পারস্যের চড়ান্ত পরাজয় ঘটে । এই 
যুষ্ধে পরাজয়ের পরেই পারাঁসক সাম্রাজ্য গ্রীসের পদানত হয় । 

RAGE £ প্রাচীন ইরানীরা বহু দেবতায় feat ছিল । আগে তারা 
নানা দেবদেবীর পজার্চনা করত । খ্রান্টপর্্ব এক হাজার থেকে পাঁচশ অন্দের 
মধ্যে FAG নামে এক ধমগ্ুরুর আবভাব ঘটে । feta এক নতুন ধর্মমত 
প্রচার করেন । এই ধর্মমত অন:সারে ঈ*বর এক-_তাঁর নাম আহ:রা-মাজদা | 
তিনি প্বর্গরাজোর অধা*্বর এবং আলোকের দেবতা । জরথুষ্ট্রের ধর্মমত 
প্রচারের ফলে পারসীদের বহু দেবতায় বিশ্বাস ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রভাব 
নমল হয়ে যায় । কারণ এই ধর্মে মার্তপুজা বা মন্দিরের কোন স্থান 
ছিল না। পাহাড়ের চূড়ায়, রাজপ্রাসাদে অথবা নগরের মাঝখানে বেদী তোর 
করে তার উপর আহুরা-মাজদার সম্মানে আগুন জরালয়ে রাখা হতো । 
HULA দেবতাজ্ঞানে পুজা করা হতো । এই জন্য জরথ;ুষ্ট্রের ধম'মতে 
বিশ্বাস পারসীরা আঁগ্ন-উপাসক বলে পাঁরাচত | 

জরথুষ্ট্রের মতে জগতে সব সময় মধ্গল-আমংগলের দ্বন্দৰ চলছে। মানুষের 
আত্মার মধ্যেও চলছে অহরহ ভালো-মন্দের লড়াই । এ সমস্তই হচ্ছে ঈশ্বর 
এবং শয়তানের কারসাজি | শয়তানদের নায়ক হচ্ছে GRA | জগতে কখনও 
AAMT, কখনও বা HAA আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে । এইভাবে 
তিন হাজার বছরের চারটি যুগ কেটে যাবে । তারপর অশুভ শান্তির পরাজয় 

"ঘটবে এবং “ye শান্তির জয় হবে । সেই সময় সব ALAN মানুষেরা স্বর্গে 
গিয়ে আহনরা-মাজদার সথ্ে মিলিত হবে । 
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জরথুণ্ট্রের তিরোধানের পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর অমূল্য নীত-শিক্ষাগণীল 
সংগ্রহ করে প.স্তকাকারে AAG করেন | সেই পুস্তকের নাম আবেক্তা অথ 
GAS গ্রন্থ | আবেস্তার বাণীতে বলা হয়েছে মান,ুষের প্রধান ক্তব্/ তিন 
প্রকার ৪ ১. শন্রুকে বন্ধ? করে তোলা, ২. HG প্রকাতর মানুষকে ন্যায়পরায়ণ 
করা এবং ৩, অজ্ঞ মানুষকে বিজ্ঞ করা । মানুষের সবচেয়ে বড়ো ধর্ম 
ভাক্ত-শ্র্ধা ও কথায়-কাজে সাধূতা ৷ আর ভান্ত-শ্রদ্ধাই যখন সেরা ধম? তখন 
মানুষের জীবনের প্রথম FOAM হচ্ছে শুদ্ধ চিত্তে ত্যাগ ও প্রার্থনার সাহায্যে 
ভগবানের পূজা করা | 

ভারতবর্ষে যে পারসী সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করেন, তাঁরা প্রাচীন 
ইরানীদের বংশধর। তাঁরা জরথুষ্টরর ধর্মমত অনুসারে ধর্মীয় আচার-অনভষ্ঠান 
পালন BCAA | 
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আরব মরুভামর মাথার উপর এক সংকীর্ণ শ্যামল SAG পারস্য 
উপসাগর পর্যন্ত চলে গেছে । সেই SAGA পশ্চিম দিকে ভমধ্যসাগরের 
উপকূলে প্যালেস্টাইন নামে একি দেশ ছিল। প্যালেস্টাইনের প্রাচীন নাম 
‘ক্যানান’। কেউ কেউ এই দেশকে ‘জুড়িয়া’ বলেও উল্লেখ করেছেন | 
প্যালেন্টাইনের ACA ইহুদী জাতির উখান-পতনের হীতহাস জাঁড়ত হয়ে 
রয়েছে। কারণ প্যালেস্টাইন ছিল ইহদদীদের কাছে ‘প্রতিশ্রব্ত দেশ" ঈশ্বর 
নাক ইহনদাদের পর্ব পুরুষ আব্রাহামকে বলোছিলেন যে, প্যালেস্টাইন 
ইহুদীদের দেশ হবে ॥। বর্তমানে প্যালেস্টাইনের ATOKA বোশর ভাগ 
জায়গা জুড়ে ইজরায়েল নামে ইহন্দীদের স্বাধীন রাষ্ট্র হয়েছে৷ 

প্রাচীন কালে ব্যাবিলানয়ায় ইউফ্রোটস নদীর মুখে উর নামে একটি জায়গা 
ছল! সেখানে সেমাটিক উপজাতির একদল লোক বাস করত । মেষপালন 
{ছল তাদের প্রধান জীবিকা । খ্রীন্টপর্ব বিংশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে 
ওরা আঁদ TAS ত্যাগ করে ব্যাবলানয়ায় ATA পশন্চারণ SATA সন্ধান 
করতে আসে ৷ কিন্তু ব্যাবিলানয়ার সৈন্যরা ওদের হটিয়ে দেয়। তখন ওরা 
দনরাপদে তাঁব; খাটিয়ে বাস করতে পারে, এমন একাট জায়গার খোঁজে 
পা্চমাদকে হাটতে শুরু করে। 

চিশরে হিন্র/গণ £ এই মেষপালক উপজাতির মান:ষরাই faa, বা Rant 
জাতি নামে পাঁরাচত। অনেক {দন ধরে দল বেধে দেশ-দেশান্তরে ঘুরতে 
ঘুরতে অবশেষে ওরা মিশর দেশে গিয়ে আশ্রয় নেয়। Tea প্রায় পাঁচশ 
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২ ইহন্দীগণ 
বছর যাবৎ মিশরে বাস করেছিল । এর ফলে মিশর ওদের কাছে স্ব-দেশের 


মতোই হয়ে উঠোঁছল | কিন্ত হিকসস: নামে বর্বর উপজাতির লোকেরা যখন 
মশর আক্রমণ করে, তখন ওরা বিদেশী আক্ুমণকারাদের সাহায্য করে । এর 
ফলে মিশরে হিকসসংদের প্রভূত্বকালে ওরা কিছু কিছ সুযোগ-সহাবধা পেলেও 
মশরবাসীদের চরম িরাগভাজন হয়ে পড়ে | 

যুদ্ধে িশরায়দের কাছে হেরে Tara হিকসস্‌রা যখন গমশর ছেড়ে যেতে 
বাধ্য হলো, তখন থেকেই [মশরায়দের হাতে হিবুদের নির্যাতনের পালা শুরু 
হলো। হ্রদের ক্লীতদাসে পরিণত করা হলো । বড়ো বড়ো রাস্তা-ঘাট, 
পিরামিড ইত্যাদি তৌরর কঠিন কাজে জোর করে তাদের নিবন্ত করা হতে 
লাগল । এতেও ওরা রেহাই পেল না। ফ্যারাওর নির্দেশে হবুদের ঘরে, 
পুত্রসন্তান জন্মালে তখনই তাকে মেরে ফেলা হতে লাগল । অথচ পাঁলয়ে 
যাবার পথেও মণরাঁয় সেনাবাহনীর কড়া পাহারা । এইভাবে ওরা বহু বছর 
যাবৎ মুখ বুজে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে লাগল । 

মোজেসের নেতৃত্বে fears নিক্ষমণ-_দাসত্ব থেকে ঘ্যন্তিলাভ £ এমন সময় 
মোজেস বা নঃসা নামে একজন তরুণ ইহন্দী মিশরের নির্যাতিত হিব্রু বা 
ইহুদীদের পাঁরজাতা হিসাবে আবর্ভ'ত হলেন। বহ্াদন ধরে Taw; SACS 
বাস করে মোজেসের পতৃপ;রুষেরা অনাড়ন্বর নগরস রুক্ষ জীবনযান্রায় অভ্যস্ত 
হয়ে গিয়েছিল | নগর-জীবনের কৃত্রিম পাঁরবেশের উপর ছিল তাঁর গভীর 
fase! তান মিশরে ents নিষতিনের করুণ কাহিনী শুনোছিলেন। 
মোজেন মিশর থেকে 'হত্র;দের সারয়ে আনবার জন্য উদ্যোগী হলেন । "তান 
ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে স্বজাতিদের মিশর থেকে বের করে নিয়ে এলেন। 
খবর পেয়ে ফ্যারাওয়ের সৈন্যরা পিছনে তাড়া করল । Tew; তান অলৌকিক 
উপায়ে মিশরীয় সৈন্যদের আক্রোশ এড়িয়ে এদের নিয়ে সিনাই পর্বতের 
সমতলভ্যামতে পেশীছলেন । বিপদ থেকে মন্ত হি; নরনারীরা আনন্দে 
নাচগ্রান করল | 

এবার তাদের শুর: হলো নিরালা মরুভুমির মধ্যে যাযাবর জীবন যাপন । 
এই সময় মোজেস ‘আত্রাহামের ঈশ্বর'কে উপলব্ধি করলেন | ইনি হলেন ‘বজ্র 
ও বঞ্জাবাত্যার দেবতা’ । ইনি মহাকাশ শাসন করেন, রাখালদের জীবন এ*রই 
ক্‌পার উপর Faw arta | ওই দেবতার নাম ‘জাভে’ বা জহোভা (Yaveh বা 
Jehova) | মোজেসের শিক্ষায় ইনিই Tea, জাতির জাতীয় দেবতা হয়ে ওঠেন। 

একাদন HUIS মোজেস হিত্রদের শিবির ছেড়ে কোথায় চলে 
গেলেন । সেইদিনই বিকাল বেলায় দেখা গেল, সিনাই পর্বতের চূড়া ঘন 
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ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে, THA দেখা যায় AT! চাল্লশ iva, চল্লিশ রাত পাহাড়ের 
চুড়ায় কাটিয়ে, মোজেস যখন নেমে এলেন, তখন তাঁর হাতে IG পাথরের 
ফলক দেখা গেল | বজ্রগর্জ'ন ও বিদ্যুৎ ঝলকানির মধ্যে জাভে হিব্রু বা ইহনদী 
জাতির উদ্দেশে যে দশটি বাণী দিয়েছিলেন, সেই ফলক দরাটিতে তা লেখা 
{ছল । সেগঠীল প্রত্যাদেশ দশক’ নামে শবখ্যাত। তখন থেকে জাভে 
ইহুদীদের ভাগ্যাবধাতা হয়ে উঠলেন | 

তারপর মোজেস আবার সদলবলে মরুপথে সান্তা শুরু করলেন। 
অনুগত সহচরদের নিয়ে অনেক বছর ঘুরতে ঘুরতে Told এক মনোরম ও 
সমাদ্ধশালী দেশে গয়ে পেশীছলেন । দেশাটর নাম প্যালেস্টাইন। সেখানে 
তখন ক্যানানাইট নামে সৌসাঁটিক উপজাতির অন্য একটি শাখার মানুষ বাস 
করত । ইহুদীরা বলপ্রয়োগ করে সেখানে ঢুকে গনজেকের মতো নগর Cola 
করল নগরে একটি প্রকাণ্ড মান্দর তোর করে সেই নগরের নাম দল 
জেরুজালেম অর্থাৎ শান্তর আবাস | 

অক্পাঁদনের মধ্যেই মোজেস ইহধাম ত্যাগ করলেন | তাঁর GANS কাজের 
ভার ঈশবরের আজ্ঞায় জোস,য়ার উপর sofa | মোজেস ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে 
কঠোর পারগ্রমের দ্বারা স্বজাতীয়দের দাসত্বশঙ্খল থেকে 5,8 করোছলেন | 
পাঁথবীতে ইহব্দীরাই প্রথম এক ঈ*বরে বিশ্বাসী জাত ॥ 


অনশীলনা 
@ সাধারণ প্রশ্ন 


১. লৌহ যুগের সমাজ ব্যবস্থায় যে AVS পারবর্তন দেখা দয়োছল 
তার একাঁট সংক্ষপ্ত বিবরণ দাও | 
২. লৌহ আঁবদ্কার মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী 


ঘটনা কেন? 
৩. ব্যাবলন নগরাঁট কোথায় এবং ?কভাবে গড়ে ওঠে সংক্ষেপে বিবৃত 
করো | j 


৪. ব্যাবলনবাসীরা চাষ-আবাদ ও ব্যবসা-বাঁণজ্যে উন্নাতর জন্য কী। 
ব্যবস্থা অবলদ্বন করোছল ? 

6. ব্যাবলনবাসীদের জীবনে পনরোহতদের প্রভাব সম্বন্ধে বা জান 
সংক্ষেপে বিবৃত করো | 

৬. ব্যাবলনব।সীদের শিক্ষা-সংস্কাঁত সম্পর্কে যা জানো IVC লেখ । 


৬৪ 


ইহুদাঁগণ 


৭. USA আইন-সংকলন বা কোডে সমাজের যে প্রকৃতি আভাসত 


হয়েছে তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো | 


৮. ব্যাবলনের পতন সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে বিবৃত করো | 
৯. মিশরে কিভাবে সাম্রাজ্য-শান্তর FSH ঘটে তা সংক্ষেপে বিবৃত 
করো। 
১০. মিশরে সাগ্রাজ্য-শান্তর উদ্ভবের ফলে ফ্যারাওরা ?কভাবে উপাঁনবেশ 
[বিস্তৃত করে সংক্ষেপে বলো । 
১৯. কাঁ কারণে এবং কখন থেকে উপানবেশগ্ীল মিশরের অধীনতা 
থেকে বোরয়ে যায় ? 
১২. প্রাচীন মিশরে পুরোহিতদের ক্ষমতার [বিবরণ দিয়ে একি সংক্ষিপ্ত 
প্রবন্ধ লেখ। 4 
১৩. ইরান দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান সংক্ষেপে বর্ণনা করো । 
১৪. পারসিক সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ও পতনের কাহিনী নিজের ভাষায় 
{বিবৃত করো । 
১৫. পারাসক সম্রাট জেরাঝেস-এর সিংহাসনে আরোহণের ঘটনা উল্লেখ 
করে গ্রীকদের সণ্গে তাঁর যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ দাও 1 
৯৬. জরথুণ্ট্রের ধর্মমতে ঈশ্বরের পারচয় কা তা উল্লেখ কর। তাঁর 
ধর্মমতের সার কথা সংক্ষেপে [বিবৃত করো ॥। * 
১৭. হিন্দ বা ইহ:দা জাতির পারচয় inca ীমশরবাসী Saniora অবস্থা 
নিজের কথায় বর্ণনা করো । 
৯৮. মোজেস বা মুসার নেতৃত্বে কিভাবে মিশরের নির্যাতিত ইহদীগণ 
Tis লাভ করেছিল, সেই কাহিন? সংক্ষেপে বিবৃত করো | 
১৯. প্রত্যাদেশ দশক’ কাকে বলে? এ সম্পকে যা জানো বলো | 
€ মৌখিক প্রশ্ন 
১. আনঃমানক কোন্‌ সময় থেকে লৌহযুুগের সনা ধরা হয় > 
২. লৌহয;গের আগে কোন্‌ যুগ ছিল ? 
৩. ব্যাবলন" নামটির উপাত্ত হয়েছে কি করে? 
8. ব্যালন" কথাটির অর্থ কী ? 
৫. ব্যাবিলনের প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? 
% ব্যাবলনের অতুলনীয় সমৃদ্ধির কথা লিখে গেছেন কে ? 
৭. ব্যাবলনের নগ্রর-দেবতার নাম কি ছিল ? 


ইহুদাগণ ve 


প্রষ্টপূর্ণ fi শতাব্দীতে যে আদমসুমারী হয়, তাতে কতজন 
দেবতার কথা জানা গিয়েছিল ? 

ব্যাবলনে ভগ্নাংশ গণনার কৌশল কারা বের করেছিল ? 

ব্যাঁবলনে যে প্রাচীন মহাকাব্য পাওয়া গেছে, তার নাম ক ? 

AUNT Aisa কোডে সমাজের যে তিন শ্রেণীর মানুষের উল্লেখ আছে 
সেই foals শ্রেণীর নাম কী? 

মিশরের ইতিহাসে কোন: সময়কে প্রাচীন যুগীয় রাজ্য’ বলা হয়? 
কাদের মেষপালক রাজা বলা হতো ? 

শমশরে ‘নব্য যৃগাীয় রাজ্য’ প্রাতষ্ঠা করেন কে? 

মিশরের স্থাপত্যকলার আশ্চর্য নিদর্শন কোনটি ? 

মিশরের Perera eet কাদের হাতে ছিল £ 

গ্রীক এঁতহাসক হেরোডোটাস কাদের কাছ থেকে ইীতিহাস রচনার 
মালমসলা সংগ্রহ করোছলেন ? 

ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমে কোন: প্রদেশ'টর প্রাচীন নাম ছিল “পারস্য” ? 
পারাঁসকদের নানা উপজাতির মধ্যে কারা সবচেয়ে প্রধান ছিল ? 
পারস্যের আঁকাঁমানয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? 

গ্রীকদের সঞ্গে দারিয়ূসের দ্বিতীয়বার যে যুদ্ধ হয়, তার নাম কী? 
কোন যুদ্ধে পারস্যের চুড়ান্ত পরাজয় ঘটে ? 

প্যালেস্টাইনের প্রাচীন নাম কাঁ ছিল? 

ইহুদীদের কাছে কোন দেশটি প্রাতিশ্রুত দেশ’ ? 

মোজেসের প্রয়াণের পর তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার কার উপর বতয়ি ? 
প্‌াঁথবাঁতে এক ঈশ্বরে বিদ্বাস প্রথম জাতির লোক কারা ? 


me 

@ 

গ্রীস 

গ্রীসের সভ্যতার উপর ক্রাট-এর প্রভাব £ গ্রীস একাট প্রাচীন সভ্য দেশ | 
ইউরোপ মহাদেশের দাক্ষিণ-পরর্ব কোণে গ্রীসের অবস্থান । প্রাচীন গ্রীসের 
মাননষেরা মল আর্য ভাষাভাষী মানব-গোষ্ঠীর একাট শাখা । গ্রীসের সভ্যতাই 
রোমের ভিতর দিয়ে কালে কালে সারা ইউরোপে ছাঁড়য়ে পড়োছল | ভারতবর্ষে 
যেমন আর্য সভ্যতার আগে সিন্ধু সভ্যতা নামে আর একটি প্রাচীন সভ্যতা 


গড়ে উঠেছিল, তেমানি গ্রীক সভ্যতার আগে ইজিয়ান সাগরের দ্বীপে আর 
একটি প্রাচীন সভ্যতার জন্ম হয়েছিল । এই সভ্যতা হীজয়ান বা Ie সভ্যতা 
নামে পাঁরাচত। হীজয়ান সাগরের ক্রীট দ্বীপ ছিল এই সভ্যতার জন্মভাম 
এবং নোসাস্‌ ছিল ক্রাঁটের সবচেয়ে নামী শহর। এখানে রাজারা বাস করতেন । 
নোসাসের রাজারা মিনস নামে পরিচিত ছিলেন | ভারতবর্ষের আয" সভ্যতা 
যেমন সিন্ধু সভ্যতার কাছে নানাভাবে খণা, গ্রীক সভ্যতাও তেমান হীজয়ান 
সভ্যতা বা ক্রীটের সভ্যতার কাছে wat! 

সবর প্রস্তর যুগে FTG দ্বীপে এই সভ্যতার APA হয় 1 তারপর ধ্রাণ্ট- 
পর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের শেষের দিকে কাটের উন্নীত চরমে ওঠে। এই সময় 


গ্রীস ৬৭ 


FUGA প্রস্তর যুগ শেষ হয়ে ধাতু যুগের APA হয় | খননের ফলে নোসাসের 
মাটির তলা থেকে যে সমস্ত 'জানসপন্র পাওয়া গেছে, তা দেখে মনে হয় ক্লীট 
শুধু নৌশন্তিতে নয়, শিক্ষা-সংস্কাতি এবং শিল্পকলাতেও তারা যথেষ্ট 
উন্নাত করোছল | 

ক্রীটীয় শিল্পকলার সবচেয়ে বড়ো নমুনা হচ্ছে রঙ্‌বেরঙের মাটির কাজ | 
রূণটবাসীরা কাপড় বোনা, পাথর খোদাই, ছাঁব আঁকা,হাতীর দাঁতের কাজ, ধাতঃ- 
দশকের কাজ প্রভততে বিশেষ উন্নীত করে । এ ছাড়া ক্লীটের লোকেরা লিখতে 
জানত | তারা চিন্রীলাঁপর সাহায্যে খত | অন্য কোন ইউরোপীয় জাঁত এর 
আগে লেখার কৌশল আঁবচ্কার করতে পারৌন। তবে ীসন্ধ সভ্যতার 
fale মতো ক্রাঁটের 'লীপরও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়ান। ক্রীট দ্বীপের 
নানা জায়গায় খননের ফলে সেখানকার শহরের জনজীবন, ?শল্পকলা, নোসাসের 
রাজার “বিরাট প্রাসাদ প্রভাতি সভ্যতার অনেক চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে | 

ান্টপুৰ চৌদ্দশ অব্দের কাছাকাছি সময়ে উত্তর ইউরোপ থেকে এক 
্বল্পসভ্য AISA লোকজন এসে SIG আক্রমণ করে | সেই আক্রমণে নোসাসের 
পতন ঘটে, ইজয়ান সভ্যতা ধৰংস হয়ে যায় । এীতিহাঁসকদের মতে, এরাই 
হচ্ছে গ্রীক । এই সময় গ্রীসে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে তাকে মাটসোনিয়ান সভ্যতা 
বলা হয়! নোসাসের পতনের পর ক্রীট এই সভ্যতার অধীনে একটি প্রদেশে 
পরিণত হয় | 

হোমারের VAs ভারতবর্ষের রামায়ণ-মহাভারতের মতো প্রাচীন গ্রীসেও 
Same এবং আঁডসী নামে দুখানি মহাকাব্য রচিত হয়েছিল । অন্ধ কাব 
হোমার এই দুখান মহাকাব্যের রচাঁয়তা । ট্রয়-যুদ্ধ এবং Ayre ট্রয়ের পতনের 
ঘটনাবলী নিয়ে ইলিয়াড ও আঁডসী রচত। এ ছাড়াও এই দুই মহাকাব্য 
থেকে প্রাচীন গ্রীসের রাজনৌতক ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা 
জানতে পারা যায় | সে যুগে রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন রাজা । তবে তান নিজের 
খাঁশমতো রাজ্য শাসন করতে পারতেন না। দেশের গণ্যমান্য লোকদের TAC 
একটা পাঁরষদ ছিল, তার নাম কাউন্সিল । আর জনগণের সভার নাম ছিল 
য্যাসেন্বাল । রাজা কাীন্সলের সঙ্গে পরামর্শ করে যা স্থির করতেন তা 
জনগণের সভায় পেশ করতে হতো । রাজা, কাউন্সিল ও ফল্যাসেম্বীল এই তিন 
অঙ্গে বিভন্ত শাসনফন্ত্র, ইউরোপাঁয় সংবধান-_-এর উপর 'ভীত্তি করেই গড়ে 
উঠোঁছল। 

হোমারের যুগে গ্রীসের লোকেরা যে লেখার কৌশল আঁবদ্কার করেছিল, 
ইলিয়াডের বর্ণনা, থেকে তা জানতে পারা যায়। সে সময় লোকে দাহ করে 
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মৃতদেহের সৎকার করত । পরে অবশ্য দাহ করা এবং কবর দেওয়া-_দুরকম 
প্রথাই চাল হয় । সে ALA কার দখলে কতগীল পশু বা পাখী আছে, তার 
Taal লোকের ধনসম্পদের পরিমাণ ঠিক করা হতো । জলদসন্যাগার তেমন 
দোষের ছিল না । অনেক লোকে জলদসয্যতাকে ব্যবসার মতো দেখত | 

নগর-রাষ্ট্রঃ গ্রীস একটি পাহাড়েঘেরা দেশ। অসংখ্য পাহাড়ের ফাঁকে 
ফাঁকে সুন্দর সুন্দর উপত্যকা । সেই উপত্যকার সমতলভযমর উপর ছোট 
ছোট নগর। পাহাড়-পর্বতের বেড়া 'ডাঁঞ্গয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য 
প্রান্ত পর্যন্ত যাতায়াত সহজ ছল না। এই কারণেই সারা গ্রীসে একাঁটমান্র 
শাসনবব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে TAI প্রত্যেক নগরে একটি করে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে 
এবং এদের চিন্তায় ও জীবনযান্রায় একটা বিশেষত্ব দেখা দেয় | 

প্রাচীন গ্রীসে যে সমস্ত নগর-রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, সেগুলির মধ্যে এথেন্স, 
সপাটঠি কোরিন্থ, িবিস ও ম্যাসিডন প্রধান । নগর-রাষ্টরই ছল গ্রীক সভ্যতার 
ele ও আদর্শ । হোমারের কাব্য থেকে জানা যায়-__নগর-রাণ্ট্রের স্থান ছিল 
সবার উপরে । কয়েকশ" নাগারক নিয়ে তৈরি ছোটোখাটো সমাজে পরস্পরের 
মধ্যে একটা জ্ঞাতিভাব বজায় ছিল। আসন গ্রন্থে দেখা যায়, নাঁসকা নামে 
একজন রাজকন্যা তার তরুণী সখাদের সঞ্গে কাপড় পাঁরুকার করছে । নগর- 
রাষ্ট্র বা পলস নামে যে একক প্রাতষ্ঠান__-একে অবজদ্বন করে গ্রীসে স্থাপত্য, 
Spray, নাট্যোৎসব, গীতকাবতা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভাতি নানারকমের 
সামাজিক জ্ঞান-ীবদ্যার বিকাশ ঘটে?ছল। 

তবে নগর-রাষ্ট্রগ্ননালর মধ্যে রাজনৈতিক ব্যাপারে একোর অভাব ছিল । 
অনেক সময় Gy সামনে দেখেও AAAI একতাবদ্ধ হতে পারে বনি । 
কালে কালে গ্রীসের স্বাধীনতা লোপের aloe একটা বড়ো কারণ । 

সংস্কতি-বিনিময় ও উপনিবেশ স্থাপন ৪ গ্রীকদের সমডদ্রযান্রা শুরুর পর 
থেকেই বিভিন্ন দেশের FCI তারা সংস্কাতবানময় শুরু করে। ইাজয়ান 
সাগরের উপকূল এবং খাস গ্রীসের বাইরে তাদের বসাঁত বস্তার শুরু হয়। 
যাঁশদগ্ীষ্টের জন্মের আটশ বছর আগে কৃষ্ণসাগর ও থেঃস-এর তীরভাগে, 
ইতালী, সাসাল এবং স্পেনে গ্রীকদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে । সাধারণ উপ- 
নিবেশ বলতে মুল ভূখণ্ডের অধীনে কতকগুলি অঞ্চল বোঝায় | কিন্তু 
গ্রীসের এই উপানবেশগুলেি তেমন ছিল না। 

গ্রীকরা যেখানে 'গয়ে নতুন বসাঁত গড়ে তুলেছে, সেখানে তারা তাদের 
ভাষা ও আচার-আচরণের নিজস্বতা বজায় রেখেছে । ফলে, তাদের 'শক্ষা- 
সংক্ত উপানবেশগ*লতে ig পড়েছে। মাতৃভামর সঙ্গে তাদের নাড়ীর, 
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যোগ কখনও ছন্ন হয় নি! নতুন বসাঁত স্থাপনের সময় তারা জাতীয় দেবতার 
AISA করেছে ; বড়ো বড়ো LATA উৎসবের সময় মাতৃভাঁমর সঙ্গে তাদের 
যোগাযোগ ঘটেছে। এইভাবে 'বাঁভন্ন নগর-রাষ্ট্রে fase গ্রীক জাতির মনে 
একটা এঁক্যের ভাব জাগ্রত রয়েছে । এই এক্যবোধের জন্যেই মূল গ্রীসে 
ois আলিম্পিক প্রাতযোগিতাতে উপাঁনবেশগযীলর হাজার হাজার গ্রীক 
এসে যোগ দিত | 

সমুদ্রপথে বাঁণজ্যের সরে ফানসীয়দের সঙ্গ গ্রীসের যোগাযোগ গড়ে 
ওঠে | এর ফলে উভয় দেশের মধ্যে সং্কাঁত-বাঁনময় ঘটে । 'বশেষতঃ, 
দৃফানসীয়দের কাছ থেকে গ্রীস লেখার উপযোগী বর্ণমালা পায়। ফাঁনসীয় 
গ্ন্থগঠীলকে এরা নিজেদের ভাষার উপযোগী করে wal 'ফানসায়দের 
বর্ণমালায় শুধু বাঞ্জনবর্ণ ছিল, গ্রীকরা স্বরবর্ণ যোগ করে। 
@ এথেন্স ও সপার্টা 

গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগঞ্লর মধ্যে এথেন্স ও স্পার্টা গ্রীসের ইতিহাসে গুরুত্ব 
পর্ণ স্থান লাভ করেছে । অথচ একমান্ন ভাষার "মল ছাড়া এই দুই নগরীর 
জীবনযাত্রার মধ্যে অন্য কোন মল ছিল না। কালে কালে এথেন্স সম্ধ 
বাঁণজা-নগরা হয়ে ওঠে । এখানকার জনসমাজের মল 'ভীত্ত ছিল কাষ। 
গ্পারটার ভৌগোলিক পাঁরবেশ কৃষির তেমন অনুকূল ছল না। ফলে, তারা 
ধভন্ন উপায়ে বড়ো হবার চেষ্টা করতে লাগলো । 

এথেন্দের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন £ যাঁশুখীণ্টের জন্মের প্রায় 
পাঁচশ বছর আগে এথেন্সে স্বর্ণযুগের Aba BA! প্রায় দশ বছর আগে 
এথেন্সের আঁধকারভুন্ত সমগ্র য়্যাটিকার জনসমাজ falas হওয়ায় এথেন্স 
রাষ্ট্রপুঞ্জের আকার ধারণ করে। ফলে, আগে যে রাজতন্ব ছিল তার অবসান 
ঘটে এবং দেশের শাসন-ব্যবস্থা ভয্যাধকারা আঁভজাত শ্রেণীর হাতে চলে যায় | 
এই সময় সমাজে প্রেণীবভাগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে Ware বংশীয় লোক, কৃষক 
wean, কারিগর এবং বাক শ্রেণীতে সমাজ বত হরে পড়ে! 

এথেন্সের মান্য ছিল 'বদ্যানুরাগী । ছেলেরা সাত বছর থেকে চৌদ্দ 
বছর বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করত । তার পর বোল বছরে ?শখত 
শরীরচর্চা, আর আঠারো বছরে aaa ও নাগারকত্ব। তেইশ বছরে তাদের 
পর্ণ নাগাঁরকত্ব দান করা হতো! মেয়েরা বাড়তে বসেই লেখাপড়া, ঘরের 
ও “নিজেদের রু'চমত গান-বাজনা শিখতে পারত । 
এথেন্সের লোকেরা গণতন্ত্রের আদর্শে taal ছিল । এইজন্য প্রবাঁ্ত'ত 
প্রথম ববিধি-বিধানের কঠোরতা তাদের পছন্দ ছিল না । এই সময় সোলন নামে 
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একজন সশিক্ষিত নাগাঁরক নতুন আইন তৈরি করে এথেন্সে গণতন্ত্রের সডনা 
করলেন । এতে অন্যান্য শ্রেণীর স্বার্থ ea না করেও কৃষক সম্প্রদায় ও 
গরীব লোকদের জন্য কিছ: কিছ: রক্ষাকবচের ব্যবস্থা হলো । কিছুদিন দেশে 
স্বেচ্ছাচারী শাসন-ব্যবস্থা ( টির্যান ) চললেও কালক্রমে দেশের শাসন-ব্যবস্থা 
প্রকৃত গণতান্ত্রিক 'ভীত্তর উপর প্রাতষ্ঠিত হয় । আগে যাদের নাগারকত্ব 
লাভের অধিকার ছিল না, তারা সহজেই নাগাঁরক হবার আঁধকার পায় | ফলে, 
দেশের জনশক্তি ASS ও প্রবল হয়ে উঠল । 

মহান পিরিক্লিস-এর যুগে এথেন্সে গণতন্ত্রের পূর্ণ ASST হয় । আগে 
ম্যাজিস্ট্রেটের (আকন ) পদের জন্য বেতন ছিল না এবং প্রচুর ভ্‌সম্পাত্বর 
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স্পাটরি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন £ স্পার্টার সামাজিক ও রাজনোতিক 
জীবনধারা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের | এরা ছিল রক্ষণশীল ৷ এদের শিক্ষা- 
dis একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রত্যেক নাগারককে পটু সৈনিক হসাবে গড়ে 
তোলা ৷ সাত বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেরা বাপ-মায়ের কাছে থাকত । তারপর 
রাষ্ট্র তাদের লালন-পাঁলনের ভার গ্রহণ করত | এই সময় থেকে ক:'ড় বছর বয়স 
পর্যন্ত ছেলেদের 'বদ্যালয়ে রেখে কণ্টসহিফনুতা, নিয়মান,বাতিতা প্রভাত 
শিক্ষা দেওয়া হতো ৷ কাড়ি বছর বয়স হলে তারা সাবালক বলে গণ্য হতো 
এবং সামারক ভাগে যোগদান করত | স্পাটবাসীর ব্যান্তগত জীবনে িলাস- 
ব্যসনের কোন সুযোগ ছিল না। কারণ, তাদের জীবন ছিল রাষ্ট্রের কল্যাণে 
দান-করা ; ব্যান্তগত জীবন বলে foe; ছিল না। এইভাবে স্পা্টা গ্রীসে সেরা 
সৈন্যবাহনী তোর করে একসময় দাক্ষণ গ্রীসের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রের উপর 
প্ৰভুত্ব করতে পেরোঁছল । স্পার্টার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা শতাব্দীর পর শতাব্দী এক 
রকমই ছিল | তারা বাঁণজ্য-বৃদ্ধির দিকে নজর না দিয়ে froma আভযানের 
হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য সীমান্ত প্রহরার দিকে বেশী নজর দিয়েছিল । 

সগপার্টার শাসনতন্ত্র চারাট বিভাগ িল-_রাজা, কাউন্সিল, যন্যাসেম্বাল, 
ও ইফরস্‌ ৷ শেষেরাট ছিল স্পার্টার শাসনতন্তের নিজস্ব অঙ্গা। ইফরস্‌রা 
{ছল জন-গ্রাতীনাধ । এরা ধনবাচনের ভেতর 'দয়ে ক্ষমতায় আসত । তবে সে 
দনবচিন হতো লটাঁর বা ভাগ্য-পরীক্ষার আকারে | স্পাটরি শাসনতন্ভ্রে এটাই 
ছল গণতান্ত্ৰিক ব্যবস্থা | 

এথেন্দ বনাম FATE ঃ এথেন্সের মানুষ ছিল সমতলভ্ামর সন্তান । 
তাদের চোখের সামনে বাইরের জগংটা ছিল অবারিত । কিন্ত স্পার্টা নগরী 
গড়ে উঠোছলপাহাড়-ঘেরা গহন উপত্যকাভীমর নিম্নদেশে। স্বভাবতঃই বাইরের 
জগতের চিন্তা ও ভাবধারার ALOT সেখানকার মানুষের যোগাযোগ ছিল খুবই 
কম । এথেন্স হয়ে উঠোছল সমৃদ্ধ বাণিজ্য-নগরী। আর সমগ্র স্পার্টা হয়ে 
উঠোঁছল সশস্ত্র সৈন্য-শাবির | এথেন্সের মানুষেরা খোলা জায়গায় বসে কাঁবতা 
arate করত কিংবা জ্ঞানগর্ভ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসত । 
দকন্ত: স্পার্টার লোকেরা যুদ্ধের কলা-কৌশল PAS, বদ্ধ করতে ভালোবাসত 
এবং সেরা সৌনিক হবার জন্য হৃদয়ের অন্য সব বাঁত্বকে দাময়ে রাখত | 

এর ফলে স্পার্টার নিরানন্দ নাগারকেরা এথেন্সের খ্যাত ও প্রাতপাত্বকে 
ঈর্ধার চোখে দেখতে লাগল | আরও অনেক নগর-রাণ্ট্র এথেন্সের জ্ঞানগাঁরমাকে 
সুনজরে দেখতে পারে fal সকলেই এথেন্স আক্রমণের সুযোগ খুজতে 
লাগল ৷ সে সংযোগ আচিরেই এসে গেল TAI গ্রীক নগরীর মধ্যে একটা 


৭২ গ্রীস 


তুচ্ছ বিবাদকে উপলক্ষ করে চরম সংঘর্ষের সত্রপাত হলো । স্পার্টার নেতৃত্বে 
এথেন্সের শত্রশান্তি এথেন্সের বিরদ্ধে জোটবদ্ধ হলো । এথেন্স তার নৌশান্ত 
নিয়ে আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল । প্রায় সমগ্র গ্রীস এই যুদ্ধে জড়িয়ে 
পড়ে । সামাঁয়ক বিরাঁত সমেত এই যুদ্ধ faq বছর ধরে চলতে থাকে A 
ইীতহাসে এই যুদ্ধ পেলোপোনেশীয় যুদ্ধ নামে বিখ্যাত । এথেন্সের ভয়াবহ 
বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে এই যুদ্ধ শেষ হয়। এথেন্স নগরী Tauro হয়, 
এথেন্সের ওুপানবোশক সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায় । স্পারটবাসীরা এথেন্সের 
নোশান্ত দখল করে নেয় এবং এথেন্স স্পার্টার নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়। 

সাম্রাজ্য হারাবার পর এথেন্সের গাঁরমা লুপ্ত হলো । কিন্তু জ্ঞান- 
বিদ্যাচচরি পাঠস্থানর;পে তাদের মহিমা গ্রীসের সাঁমানা পেরিয়ে সারা বিশ্বে 
ছড়িয়ে পড়তে লাগল ৷ J 
€ এথেন্সের সাংস্কৃতিক মাঁহমা 

aq সংস্কাততে এথেন্সের দান অসামান্য । যাঁশুখাণ্টের জন্মের প্রায় 
পাঁচশ বছর আগেকার এথেন্স শুধু রাজনীতি ও বাণজোই নয়, mize, 
শিল্পকলা, দর্শন, ইতিহাস ও ধমণচার 
ক্ষেত্রে বিশ্বের বিস্ময় সৃষ্টি করোছল। 
এমন সব মহামনীবী এখানে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন, হীতহাসে যাঁদের জুড়ি 
মেলা ভার | এথেন্সের সবচেয়ে গৌরবের 
যুগ ছিল পেরাক্লসের আমলে । 

মহান পেরিক্লিস £ পোরাক্লস এথে- 
ন্সের এক অভিজ্ঞাত বংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। ‘বিশিষ্ট শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে 
feta বি*বরক্ষাণ্ডের সুষ্টিরহস্য শিক্ষা 
করেন। ফলে, তাঁর মন থেকে সমস্ত মহান পৌরকিস 
কনসংস্কার দূর হয়ে যায়। তান জননেতারপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর 
অপর বাণ্মিতায় এথেন্পবাসী মুগ্ধ হয়ে যেতো | অসামান্য প্রাতভাবলে 
তিনি প্রায় ত্রিশ বছর ধরে গ্রীসের শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে এথেনীয় গণতন্ত্রকে 
পর্ণ বিকাশের সুযোগ করে দেন। তাঁরই প্রেরণায় পারসীক আক্রমণে 
ভদ্মীভত এথেন্স স্থপতি ও ভাস্কর ফিডিরাসের একক চেষ্টায় নতুন 
রূপময়ী নগরাঁতে পরিণত হরেছিল। এথেন্সের উন্নাতই ছিল পৌরপ্রসের 
একমাত্র চিন্তা | এই যুগ ইতিহাসে মহান পেরিক্লিসের যুগ নামে বিখ্যাত । 


গ্রীস a 


সাহিত্য £ এই যুগের সাহত্যে এথেন্সের দান পদ্যে লেখা নাটক এবং 
গদ্যে লেখা ইতিহাস । প্রাচীন গ্রীসে বারুণীদেব দিওনিসাসের উৎসবে একরকম 
গাথা-নৃত্যের অনুষ্ঠান হতো ৷ এটাই গ্রীক নাটকের আদিরূপ । এই গাথা- 
নৃত্ই রূপ বদল করে এই যুগে নাটকের আকার নিয়ে দেখা দেয়। 
এসকাইলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপাঁদস্‌ এ যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার । এ'রা 
সকলেই 'বয়োগান্ত বা ট্র্যাজেডি নাটকের TAT ছিলেন | 

সোফোক্লিস £ এসকাইলাসের হাতে যে বিয়োগান্ত নাটক রচনার 
সচনা হয়, সোফোরূসের হাতে তা পূর্ণতা লাভ করে। তখন নাটক রচনা 
নিয়ে প্রাতযোগিতা হতো, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার পুরস্কার পেতেন । সাতাশ বছর 
বয়সের তরুণ নাট্যকার সোফোক্লিদ‘এসকাইলাসকে প্রাতযোগিতায় হারিয়ে দিয়ে 
প্রথম পুরস্কার ছিনিয়ে নেন। পেরিক্রিস 
ছিলেন তাঁর বন্ধ! তিনি কিছুদিনের 
জন্য এথেন্সের সেনাবাহনীর অন্যতম 
সেনাপাঁত হয়োছলেন | বর্তমানে সোফো- 
ক্লিসের সাতখান নাটক পাওয়া যায় | 

এথেশ্সে আর এক ধরনের নাটকও লেখা 
হয়। তাকে বলা যায় মিলনান্ত বা কমেডি 
নাটক । এই ধরনের নাটকের আভনয় 
দেখবার সময় মন আনন্দে ভরে যায়, মুখে 
হাসি ফোটে । এরিস্টোফেনিস মিলনান্ত 


নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন | 
ইতিহাস রচনাকে কেন্দ্র করেই এথেম্সে' গদ্যসাহিত্যের স্‌ত্রপাত হয়। সে 


agora দুজন বিখাত এীতহাসিক হলেন হেরোডোটাস এবং থুিডাইাডস | 
খ্যাসডাইডিস ছিলেন এথেম্সের মানুষ । কিন্তু হেরোডোটাস তা নন। 

£  হেরোডোটাসকে “ইতিহাসের জনক’ বলা হয়ে থাকে, 
ফারণ এর আগে পৃথবীর অন্য কোনও দেশে আর কারও 'লাখত ইতিহাস 
পাওয়া যায় দন ! হেরোডোটাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন এশিয়া মাইনরেরদ ক্ষিণ- 
পশ্চিম অণলে হ্যাল-কারনেসাসে | পরে তানি দাঁক্ষণ ইতালীর একট এথেনীয় 
উপানবেশে বসবাস শুরু করেন। তান ছিলেন পধ্টক। 'তাঁন মিশর 
ফানাসয়া, ব্যাবিলনীয়া এবং হেলেনীয় জগতের সর্বত্র ঘুরে হেন 
রচনার মালমসলা সংগ্রহ করেন। এথেন্সের প্রাতি তাঁর অসামান্য শ্রদ্ধা ছিল । 
সেইজন্য গ্রীক লেখকদের মধ্যে তান শ্রেষ্ঠ হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন | 


a8 

শিল্পকলা £ সাহত্যের 
মতো শিল্পকলার ক্ষেত্রেও এই 
যুগে এথেন্সের দান কম নয়। 
তবে পেররিক্লিসির যুগে 
স্থাপত্য, চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য 
এই 1তনাটরই মূল লক্ষ্য ছিল 
দেবার্চনার জন্য মান্দর তোর 
ও তার অত্গসত্জা। ফডিয়াস 
হলেন এই যুগের শ্রেষ্ঠ 
ভাস্কর। এথেন্সের নগর- 
দুগে পোরকিস যে-সমস্ত 
ইমারত tela কাঁরিয়োছিলেন, 
সেগুলর মধ্যে দেবী এথেনার 
মন্দির পার্থেনন সবচেয়ে 
fae । felon ও তাঁর 
সংগী ভাস্করেরা এই মান্দরের 
গায়ে যে ভাস্কর্ধ 1শজ্পের হু 
রেখে গেছেন তা অতুলনীয় ! 


গ্রীস ae 


পোঁরক্রিসের যুগে তৈরী মন্দিরগীলর মধ্যে ডোরীয় এবং আয়োনিয়, উভয় 
রীতির স্থাপত্য কলার পরিচয় মেলে। এথেন্সে সে সময় যে সমস্ত 
চিত্রশিল্পী এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পলিগনটাস সবচেয়ে নামকরা । ট্রয় 
নগরীর লুণ্ঠন fact আঁকা এর একখানি ছ'ব বিখ্যাত ৷ 

ধর্ম ও দশন £ গ্রীকগণ প্রকৃতির বিভিন্ন শান্তকে দেব-দেবীরপে 
পূজা করত। তারা মনে করত আলিমপাস পর্বত হচ্ছে দেবতাদের 
আবাসভাঁম । জিউস ছিলেন দেবরাজ, তানি স্বর্গ ও মতেণর মালিক । 
য়্যাপোলো ছিলেন AT | তিনি আলো ও তাপ বিতরণ করেন। নাট্যকার 
সোফোক্রিসের ধর্মবিশ্বাসে য়্যাপোলোর স্থান ছিল খুব Coxe । এথেনা 
ছিলেন জ্ঞানের দেবী। গ্রীসে এই ধর্মচেতনা থেকেই নাটকের জন্ম 
হয়েছিল | দেবতাদের সম্মানের জন্য নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হতো । প্রাতটি 
নাগাঁরকই উৎসবে যোগদান করা পবিন্র SOA বলে মনে করতো । 

সক্রেটিস £ সক্রোটস নিঃসন্দেহে এ যুগের সেরা মনীষী এবং জগতের 
শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষাগুরুদের একজন ॥ য্যান্ত-তররে পথে জ্ঞান ও সত্যের সন্ধান 
fea তাঁর সারা জীবনের সাধনা । তিনি 
প্রচলিত ধমচিচয়ি বিশ্বাসী ছিলেন না। 
অকাট্য যুক্তি দিয়ে feta সমাজের প্রচালত 
ধারণাগুলির বিরোধিতা করতেন। তান 
কখনও জ্ঞানের বড়াই করতেন না, বরং 
বলতেন, [তান কিছুই জানেন না। তাঁর 
ব্যান্তত্ব এবং আলোচনার জাদুশাক্ততে মুগ্ধ 
হয়ে এথেন্সের তরুণদল তাঁর শিষ্য হতে 
থাকে । এতে প্রাচীনপন্থীরা ক্ষেপে গিয়ে 
সক্রেটিসের বিরুদ্ধে গুরুতর আভযোগ 
গড়ে তোলেন | এই আঁভযোগে সক্রোটসের 
{বচার হয় । বিচারে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হলে তাঁর TOIT হয় । 
তান এক পেয়ালা বিষ পান করে শিষ্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে 
মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন! তখন তাঁর বয়স সত্তর বছর সক্রেটিস নিজে 
fay লিখে রেখে যান নি। 

ম্যাসিডন ৪ পরস্পর দ্বন্দের এথেন্স ও স্পার্টা যখন অনেকটা দুর্বল হয়ে 
পড়েছে, তখন উত্তর গ্রীসের পাহাড়ী এলাকায় ম্যাঁসিডন নামে একাট ছোট 
aa ধারে ধাঁরে মাথা উ’চু করে দাঁড়াল। ম্যাঁসডনের রাজা ছিলেন তখন 


au গ্রীস 


Petar feta ছিলেন যেমন বুদ্ধিমান, তেমান চতুর । গ্রীকদের বদ্যা- 
ব্াদ্ধর ats তাঁর শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। কিন্তু তারা অকারণ দ্বন্দের শান্ত 
ক্ষয় করে দুর্বল হয়ে পড়ুক, এটা তান পছন্দ করতেন না। এইজন্য গতাঁন 
সমস্ত শান্তকে একাঁতত করে সারা গ্রীসের কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিলেন । 
তারপরেই feta 'দাগ্বজয়ের জন্য তোর হতে লাগলেন । প্রথমেই তাঁর 
মনে এল পারস্য আভযানের কথা | কারণ, প্রায় দেড়শ বছর আগে পারসীকেরা 
গ্রীন আক্রমণ করোছল । কিন্ত দঃখের বিষয়, সহসা গ[প্তঘাতকের হাতে 
তাঁর মৃত্য হওয়ায় তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হলো না। 
আলেকজাণ্ডার ৪ ফাঁলপের মৃত্যার পর তাঁর তরুণবয়সী পত্র 
আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডনের রাজা হলেন। পিতার অপূর্ণ কাজের ভার 
পুত্রের উপর বতলি। আলেকজাণ্ডার ছিলেন খ্যাত গ্রীক মনীষী এরস্ট- 
টলের শিষ্য এবং স্বভাবে উচ্চাকাৎক্ষী। সিংহাসনে বসেই feta পৃথিবী 
জয়ের স্বপ্ন দেখলেন । এই সময় গ্রীসের কয়েকটি রাষ্ট্রে বিদ্রোহের লক্ষণ 
প্রকাশ পায় । আলেকজাণ্ডার শন্ত হাতে রুখে দাঁড়ালেন এবং অবাধ্যতার জন্য 
ALA ও থাবস রাষ্ট্র দুটিকে ধ্বংস করে 
ফেললেন । তারপর ইউরোপ থেকে এঁশয়া 
মহাদেশের দিকে বিজয়াভিষানে বোরিয়ে 
পড়লেন | 
সাত বছর পরে আলেকজাণ্ডার ভারত- 
বর্ষে এসে পেশীছান। এরমধ্যে তান 
ফিনিসিয়াকে ধ্বংস করেন। কারণ 
ফানাঁসয়া ছল গ্রীক বাঁণকদের প্রধান 
প্রাতদবন্দদী। 'ফানাসয়ার পর তানি মিশর 
জয় করেন। মিশরবাসীরা তাঁকে ফ্যারাওয়ের 
বংশধর বলে সাদরে বরণ করে নেয়। এর 
আলেকজান্ডার পর আলেকজাণ্ডার এক বিরাট বাহন! 'নিয়ে 
পারস্য ARIS আক্রমণ করেন। তাঁর 
আক্রমণে সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। পারস্য সম্রাট তৃতাঁয় 
দারিয়্‌স শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন । 
আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান £ পারস্যজয়ের তিন বছর পরে 
'আলেকজাণ্ডার 'হন্দ;ক্‌শ পর্বত পার হয়ে ভারতবর্ষের দিকে এগ:য় আসেন । 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম সাঁমান্তের ছোট ছোট anata ছিল পারস্যের 
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অধীন। পারস্যের পরাজয়ের সংবাদে তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। 
কিন্তু এ সব. রাজ্যের মধ্যে তেমন সম্ভাব ছিল না। আলেকজান্ডার তাদের 
দমনের জন্য ভারতে আভযান করেন । আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সামনে 


তান তখন নৌকার পর 


নৌকা Aiea সেতু তৈরি করে Prey নদ পার হলেন । 


অনেকেই প্রায় বিনা যুদ্ধে পরাজয় মেনে নিল! 


ay গ্রীস 


বর্তমান রাওলাঁপণ্ডির কাছে তক্ষশীলা নামে একটি রাজ্য fect 
সেখানকার রাজা আল্ভি প্রচুর উপঢোঁকন 'দয়ে বিনাযুদ্ধে গ্রীকবীরের বশ্যতা 
স্বীকার করে নিলেন । এর পর আলেকজান্ডার সসৈন্যে বিলাম নদী পর্যন্ত 
অগ্রসর হলেন। 'ঁঝলাম ও চেনাব নদীর মাঝখানে ছিল পুরুর রাজ্য । 
আলেকজাণ্ডার পুরুর রাজ্য আক্রমণ করলে রাজা পুরু বীঁরাবক্রমে রুখে 
দাঁড়ালেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হলো । যুদ্ধে পুরু অসাধারণ বাঁরত্ব 
দেখালেও 'দাঁণ্বজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের কাছে শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও 
বন্দী হলেন। কাঁথত আছে, বন্দী অবস্থায় AACS আলেকজাণ্ডারের সামনে 
TAC যাওয়া হলে আলেকজাণ্ডার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তান কেমন ব্যবহার 
আশা করেন। সগর্বে পুরু উত্তর দেন_-রাজার প্রীত রাজা যেমন ব্যবহার 
করেন? পুরুর বীরত্ব ও ম্যা্দাবোধে মুগ্ধ হয়ে গ্রীকবাীর তাঁর রাজ্য তাঁকে 
‘ফাঁরয়ে দেন। 

ভারতবর্ষের Ma HOM মগধে তখন নন্দবংশ রাজত্ব করাঁছল । মগধ 
জয় করবার উদ্দেশ্যে আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়োছলেন । 
কিন্ত; যুদ্ধে ক্লান্ত গ্রীক সৈন্যরা আর যুদ্ধে তেমন উৎসাহ দেখাল না। 
আলেকজাণ্ডার অগত্যা ফিরে যাবার জন্য তৈরী হলেন । সৈন্যবাহিনীকে 
তন ভাগে ভাগ করে তান তাদের foals পথে 'ফাঁরয়ে নেবার ব্যবস্থা 
করলেন । এদের মধ্যে একাঁট দলকে সঙ্গে নিয়ে বেলযীচস্তানের মরুভ্যাম 
পার হয়ে অনেক কষ্টে প্রাচীন ব্যাবিলন নগরে গিয়ে পেশছুলেন । এখানে 
কাঁঠন জরে আক্রান্ত হয়ে মাত্র তৌন্রশ বছর বয়সে তান হান্মুুরাবির রাজ- 
প্রাসাদে প্রাণত্যাগ করলেন । 

ভারতে গ্রীক আঁধকার বেশীদন স্থায়ী হয়ান । আলেকজাণ্ডারের মৃত্যর 
কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দেয় | একজন ভারতীয় রাজা 
ভারতে গ্রীকদের দখল-করা জায়গাগলি জয় করে নিলেন। তাঁর নাম 
PUTS মৌর্য। তবে আলেকজ্ডারের ভারত আঁভধানের ফলেই গ্রীস ও 
ভারতবর্ষের মধ্যে বাণজ্য ও সংস্কাতগত যোগাযোগ ঘটে । 

আলেকজাণ্ডারের TOA পর গ্রীক জগতে বেশ গোলযোগের সৃষ্টি হয় । 
তাঁর fate সাম্রাজ্য সিরিয়া, fora এবং ম্যাঁসডন-__এই feats রাজ্যের মধো 
{aes হয়ে যায়। 

রোম FOS গ্রীস বিজয় 2 এর পর এনাদ্রসকাস্‌ নামে এক ব্যান্ত নিজেকে 

পাঁস'য়াসের পুত্র বলে পাঁরচয় দিয়ে ম্যাঁসডনের সংহাসনের দাবদার হয়ে 
ঠেন। এর ফলে আবার রোমানদের সঙ্গে গ্রীকদের যুদ্ধ বেধে বায় । 


: গ্রীস ৭৯ 


এনাদ্রসকাস গোড়ার দিকে খানিকটা সাফল্য দেখালেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত 
হয়ে বন্দী হন। এই চতুর্থ" ম্যাসিডোনীয় যুদ্ধের ফলে ম্যাঁসডন রোমের 
শাসনাধীন একটি প্রদেশে পারণত হয়। এর পরেও গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে 
আরও freee স্বাধীনতা বজায় ছিল । কিন্ত: তৃতীয় ম্যাঁসডোন"য় যুদ্ধের 
একুশ বছর পরে যে যুদ্ধ হয়, তাতে সমগ্র গ্রীস রোমের শাসনাধীনে চলে 
যায়। এটা যীশুথীন্টের জন্মের প্রায় দেড়শ বছর আগেকার ঘটনা | 


অনুশীলনন 
€ সাধারণ প্রশ্ন 

১. গ্রীক সভ্যতার উদ্ভবের আগে 296 দ্বীপে যে সংপ্রাচীন সভ্যতা 
গড়ে উঠেছিল, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও | 

২. ক্লীটায় শিল্পকলার পাঁরচয় trea সেই সভ্যতা ধ্বংসের কারণগ্যাল 
আলোচনা করো | 

৩.  হোমারের যুগ” সম্পকে” যা জানো তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও | 

৪. প্রাচীন গ্রীসে যে নগর-রাষ্ট্র গড়ে উঠোঁছল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


দাও | 

৫. ীবাভন্ন দেশে গ্রীক উপনিবেশ স্থাপনের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা 
করো | 

৬. এথেন্সের সামাঁজক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পকে যা জানো 
বলো । ; 


এথেন্স ও স্পাটরি জীবনযাত্রার পার্থক্য ববিয়ে দাও | 
এথেন্স ও স্পাটারি মধ্যে রেষারোষর কারণ ক এবং তার ফলাফল 
কী হয়েছিল সংক্ষেপে বর্ণনা করো । 
৯. এথেন্সের APR Ss মাহমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে সেই সময়কার 
দুজন শ্রেষ্ঠ গ্রীক মনীষার পরিচয় দাও । 
১০.  আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের কাঁহনী সংক্ষেপে বণনা 


করো | 
১১. রোম কর্তৃক গ্রীস বিজয়ের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করো । 
@ মৌখিক প্রশ্ন 


১. খাস গ্রীসের কাছাকাছি উদ্ভূত সভ্যতার নাম ক ? 
২. কাটের সবচেয়ে নামী শহরের নাম বলো । 
©, BOTT শি্পকলার সবচেয়ে বড়ো নমুনা ক ? 


vo 
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কাদের আক্রমণে হীজয়ান সভ্যতা ধংস হয়ে যায় ? 

হীজয়ান সভ্যতার ধ্বংসের পর খাস গ্রাসে গড়ে ওঠা সভ্যতার নাম 
বলো। 

‘হ'লিয়াড’ ও ‘afer? কাব্যের রচায়তা কে ? 

প্রাচীন গ্রীসে শাসন-ব্যবস্থার অঙ্গ. জনগণের সভার নাম কী? 
প্রাচীন গ্রীসের একটি প্রধান নগর-রাষ্ট্রের নাম করো। 

ফানসীয়রা গ্রীকদের মতো উপনিবেশ গড়ে তুললেও তাদের প্রধান 
লক্ষ্য কী ছিল? 

ফিনিসায়দের বর্ণমালায় কোন: বণ ছিল না ? 

কোন, সময়কে এথেন্সের স্বর্ণযুগ” বলা হয় ? 
এথেন্সে নতুন আইন তৈরি করে গণতন্ত্রের সচনা করেন কে? 
কার আমলে এথেন্সে গণতন্ত্রের পূণ শ্রাতিষ্ঠা হয় ? 

পোরক্লিসের যুগে কোন্‌ পদ্ধাততে সরকারী BTR AAS লোক 
নিয়োগের ব্যবস্থা চালু হয় ? 

স্পাটরি নাগারকগণ কেমন স্বভাবের মানুষ ছিল? 

স্পাটরি শাসনতন্ত্রে তার [নিজস্ব অঙ্গার নাম বলো। 

এথেন্স ও স্পাটরি মধ্যে ত্রিশ বছর যাবৎ যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধের 
নাম বলো | 

এথেনায় গণতন্ত্রের বিকাশে কার অবদান সবচেয়ে বেশশ ছিল? 
প্রাচীন গ্রীসের একজন শ্রেষ্ঠ ববয়োগান্ত নাটক রিচায়তার নাম 
বলো। 

পেরিক্লিসের যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর কে? তাঁর নাম বলো। 

প্রাচীন গ্রীসের জ্ঞানের দেবীর নাম কা? 

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় কোন: ভারতীয় রাজা 
রুখে দাঁড়য়োছলেন ? 

রোমের সণ্গে ম্যাসিডনের যে APY হয়, সেই যুদ্ধের নাম কা ? 
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রোগের উৎপাত্ত ৪ এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর. আগেকার কথা । 
-গ্রটসের তখন চরম উন্নাতর দিন চলেছে । সেই সময় দাক্ষিণ ইউরোপের ইতালি 
নামে উপদ্বীপে আর একটি সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হতে থাকে। ইতালীর রোম 
নগরী সেই Aisa ASIA! কথিত আছে, রেমাস এবং রোমিউলাস 
নামে দুই ভাই ইতালীর টাইগার নদীর তীরে সাতাঁটি পাহাড়ের কোলে. এক 
নগরীর পত্তন করেন। রোমউলাসের নাম অনুসারে সেই নগরীর নাম 
হয় রোম। 

প্রাচীন রোমের শাসন-ব্যবগ্থা রাজাদের হাতেই TRA পর পর সাতজন 
রাজা রোমে রাজত্ব করেন। শেষ রাজা টারকুইন ছিলেন যেমন IPSS, তেমাঁন 
অত্যাচারী । রোমের জনগণ তাঁকে সরিয়ে দিয়ে রাজতন্ত্রের অবসান. ঘটায় ৷ 
রাজতন্ত্রের পর প্রজাতন্বের পত্তন হয়৷ প্রজাতন্ত্রের শাসন-ব্যবদ্থা জনগণের 
ইচ্ছানুসারে পাঁরচালত হয়। এর পর প্রায় দেড়শ’ বছর যাবৎ নানা যাদ্ধ- 
বিগ্রহের পর রোম সারা ইতালীর সর্বময় কন্ধা হয়ে ওঠে। 

কার্থেজের সঙ্গে রোমের সংঘর্ষ ঃ 'ফানসীয় বাণক জাত পশ্চিম ভমধ্য- 
সাগরীয় অণুলে কার্থেজ নামে এক উপনিবেশ স্থাপন করেন । কালে কালে সেই 
কাথেজ বাণিজ্যের বলে ধনে জনে সমদ্ধ হয়ে এক প্রবল নৌ-শাক্ত_ রূপে দেখা 
দেয়। নানা জায়গায় তার বাঁণজ্য-বন্দর গড়ে ওঠে । বিশেষভাবে উত্তরআক্রিকার 
বেশীর ভাগ অংশে তাদের প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়া. ইতালীর ঠিক 
.দরঁক্ষণে ?সিসাল দ্বীপের বেশীর ভাগ অংশ কার্থেজবাসীরা দখল করে নেয়। 
ভতমধ্যসাগরের দুই তীরে রোম ও কার্থেজ তখন মুখোমুখী MTS রাষ্ট্র 
প্রত্যেকেই নিজের প্রভুত্ব বিদ্তারের জন্য তৎপর। এই ভাবে কাথে'জ রোমের 
প্রাতদ্বন্দৰী হয়ে ওঠে | এই প্রাতদ্বান্দৰতার মনোভাব থেকে রোম ও কার্থেজের 
মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা হয় । পর পর ?তনবার এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধে । 
ইতিহাসে এই যুদ্ধ “পিউানিক যুদ্ধ’ নামে খ্যাত৷ 

প্রথম যুদ্ধে কার্থেজের সেনাপাঁত ছিলেন হ্যামলকার বাকা নামে একজন 
দেশপ্রোমক। কিন্তু সে যুদ্ধে কার্থেজের ভীষণ পরাজয় হয়। তার ফলে 
প্রায় সমগ্র সিসিলি কার্থেজের অধিকার থেকে রোমের অধিকারে চলে যায়। 
কার্থেজের নোঁশান্তির গর্ব খর্ব হয়। এই ভাব রোম তার সাম্রাজ্যের fete 
প্রস্তর স্থাপন করে। এই যুদ্ধে যে ক্ষ-ক্ষতি হয়, তা" পূরণের জন্য হ্যামিলকার 
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পনের বছর ধরে যুদ্ধ চালালেন। বাকা স্পেনের কিছু অংশ দখল করে সেখানে 
একটি ছোট সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন । তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্পেনের লোকবল ও 
অর্থবলের সাহায্যে রোমকে পাল্টা আক্রমণ করবেন। কিন্তু সহসা মৃত্যু 
হওয়ায় তাঁর সে আশা পূর্ণ হলো না। 
প্রায় বিশ বছর একরকম শান্তিতে কেটে গেল। তারপর শুরু হলো Paw 
পিউানিক ae এবার কার্থেজের সেনাপাঁত হয়ে এলেন হ্যাঁমলকার বাকরি 
পাত্র হানিবল। তানি মনে মনে রোমকে চিরশন্তু জ্ঞান করতেন। সুযোগ 
পেয়ে AYA পট; হ্যাঁনবল বিরাট হস্তীবাহন? নিয়ে আল্পস: পর্বত 
পার হয়ে আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়ে রোমের অবদ্থা সঙ্গীন করে তুললেন | 
যুদ্ধের শেষের দিকে ঘটনার মোড় ঘুরে গেল। এই সময় রোম বিরাট এক 
সৈন্যবাহিনী নিয়ে আফ্রিকায় গয়ে অভিযান শুর; করলেন। হ্যানিবল তখন 
ইতালীতে। কার্থেজবাসীরা ভয় পেয়ে তাঁকে ডেকে পাঠাল । কিন্তু সেখানে 
জামার যুদ্ধে হ্যানবলের পরাজয় ঘটল। z 
এই পরাজয়ের পর কার্থেজবাসীরা আত্মসমর্পণ করল। দ:'পক্ষে একটা 
শান্তর pis হলো। সেই চুক্তি অনমারে একমাত্র আক্িকার রাজ্য ছাড়া কার্থেজের 
আর কিছুই রইল না। যুদ্ধজাহাজ সহ সমস্ত এলাকা রোগকে ছেড়ে দিতে. 
হলো। হ্যানিবল পরাজয়ের *লানি নিয়ে পালিয়ে গিয়েও রেহাই পেলেন না। 
শেষ পর্যন্ত তান বিষ পান করে আত্মহত্যা করলেন । 
এর পর রোম যেমন তার সাম্রাজ্যের সামা বাড়িয়ে তোলবার দিকে মন 
দিল। তেমনি কার্থেজও তার হারানো শ্রী কিছ; পারমাণে ফিরিয়ে আনবার 
চেষ্টা করতে লাগল। কার্থেজের এই উন্নীত রোম সনজরে দেখতে পারল না। 
একটা তুচ্ছ আঁছলা সৃষ্টি করে রোম কার্থেজকে আক্রমণ করেন। তৃতায় ?িউানক 
ACOH কার্থেজ রোমের কাছে চরমভাবে পরাজিত হল। অসংখ্য নরনারী প্রাণ 
হারাল। রোমানরা আগুন লাগয়ে কার্থেজ নগর পদাঁড়য়ে নিশ্চিহ করে দিল। 
কার্থেজ আঁধারের পর রোমের চেহারা একেবারে বদলে পোল কা 
জগতের প্রায় সমস্ত পশ্চিম অংশের সে সর্বময় প্রভু হয়ে উঠল। এইভাবে কালে 
কালে রোম এক বিশাল সাগ্রাজ্যে পাঁরণত হলো । 


প্রাচীন রোমক সমাজ ৪ প্যান্রাপয়ান ও চ্লাবয়ান £ প্রথম থেকেই রোমের Ther 


জনসমাজ ছিল দুটি আলাদা শ্রেণ প্যাট্রাসয়ান এবং ? Al |) 
প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণীতে ছিল sie বংশের লোক। দেশের প্রায় সব জামগুলিই 

[তে। স্মাজ ও রাণ্টের যা কিছু otter. 

ছিল এদের হাতে। «TCT রাই ভোগ 
করত। যে সমস্ত ল্যাটিন ভাষাভাষী মানুষ গোড়ার দিকে রোমে এসে বসবাস 

শর: করে, প্যান্রীসয়ানরা ছিল তাদের বংশধর। দেশের শাসন-ব্যবস্থা ছিল 
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এদের হাতে | প্যার্রীসয়ানদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োবৃষ্ধরা FAAS নামে একাঁট 
পরিষদ গঠন করত | আঁদযুগে ছিল এদের উপরে একজন রাজা | Teg পরে 
প্রজাতন্ত্র গাঁঠত হলে দুজন শাসনকর্তা 'নর্বাচিত করা হতো। তাদের কলসাজ 
বলা হতো ৷ নাগাঁরকদের ভোটে কনসালগণ নিবা্চিত হতো | 

শ্লাবয়ানরা ছিল সাধারণ লোক। স্বাধীন কারিগর, RE কৃষক, শ্রমিক 
হৈন্যদের 'নয়ে '্লায়ান শ্রেণী গাঠত ছিল। রোমকরা নানা দেশ জয় করে 
সেখানকার কৃষক, কারিগরদের ভ্‌সম্পাত্ত দখল করে তাদের রোগে এসে বসবাস 
করতে বাধ্য FAG | এরাই লিবিয়ান শ্রেণীতে পাঁরণত হয়। আঁধকাংশ '্লাবয়ান 
যাঁদও Wiad ও সর্বহারার মতো, তব; তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল ধনী 
ব্যবসায়ী, জাহাজ-মালিক ইত্যাদি | 

রোম সমাজের. যত Tee, সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো প্যান্রীসয়ানরা | 
%লাবিয়ানদের ভোটে কনসাল নির্বাচিত হলেও তারা নিজেরা কনসাল পদের 
প্রাণ হতে পারত না৷ এমনকি আভজাত শ্রেণীতে তাদের 'িবাহ করাও 
fated ছিল। প্যাট্রিসয়ান শাসকদের অত্যাচারে শ্লাবয়ানদের জীবন ও 
সম্পত্তির কোন নিরাপত্তা ছিল AT | 

এসকল অন্যায়ের প্রাতকারে শেষ পর্যন্ত ধক্লাবয়ানরা প্যাট্রাসয়ানদের 
দবরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য BI তাদের মধ্যে এ সংঘর্ষ প্রায় দশো বছর 
চলোছিল। তারপর খ্লাবয়ানদের মধ্যে থেকে একজন কনসাল নিয়োগের ব্যবস্থা 
হয়। তাদের কথা বলবার জন্য দট্রীবউন 'নবচনের আঁধকার লাভ করে। 
এরা প্যা্টীসয়ানদের অবৈধ, কার্য কলাগ TY করতে পারত | 

রোমের নাগাঁরক আঁধকার £ ইতালীতে রোমের অনেকগযাঁল মিত রাজ্য 
ছল । তারা রোমের সৈন্যবাহনীর জন্য লোক সরবরাহ এবং বিদেশে সামারক 
আঁভিষানের সময় নানারকম দায়-দায়িত্ব পালন করত ৷ অথচ রোমক নাগারকেরা 
যে আঁধকার ভোগ করত, তা’ থেকে তারা ছিল বাত । তারা সমান নাগাঁরকত্বের 
আঁধকার দাবি, করে বসল | এই নিয়ে ইতালীর faa রাজ্যগ্ডলর সঙ্গে রোমের 
মনোমালিন্য হতে লাগল ৷ শেষ পর্যন্ত এই মনোমালন্যে ইতালীতে গৃহযুদ্ধের 
Ayal হল। 

এই AY রোমের অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে গবপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল । শেষ 
পর্যন্ত তারা ইতালীতে বসবাসকারী সমস্ত লোককেই নাগারক আধকার দিল । 
সমান গ্বার্থের ভাত্ততে এক সাধারণ জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটল | রোম আর 


ইতালী একাকার হয়ে গেল। 


ora ও রলতদাস-বিদ্রোহ (পাটকাস ) ৪(কীতদাস-পরথা প্রাচীন, 74 


ন্মাজব্যবস্থার এক জাঁভশাপ বিশেষ । আঁত প্রাচীনকাল থেকেই রোমে ক্রীতদাস 


£ 


8৪ রোম 


প্রথা প্রচালত ছল! রোম_ যতবার- এক একটা দেশ জয় করেছে, ততবারই 
ইতালীতে হাজার হাজার. ক্রীতদাস আমদানী করেছে। ক্লীতদাসদের জীবন 
ছিল একান্ত দুর্বিষহ । ভোর থেকে রাত পর্যন্ত তাদের একটানা খাটতে হাতো | 
a. বিশ্রামের সযোগ- ছিল 
না। এমন কি তারা পরদ্পরের সঙ্গে কথাও 


বলতে পারত না। শস্য মাড়াই-এর সময় 
তাদের গলায় কাঠের কলার পরিয়ে' দেওয়া 
হতো, যাতে একদানা শস্যও মুখে দিতে না 
পারে। বছরে একটা করে জামা ছিল তাদের 
বরাদ্দ । তাও আবার অনেক সময় কেড়ে 
নিয়ে কাঁথা সেলাই করা হতো। রাতের 
বেলায় তারা গারদে বন্দী থাকত। কাজের 
সময় কি ঘুমোবার সময় অনেককেই পায়ে 
বেড়ী দিয়ে রাখা হতো। দাসদের মনে 


আতঙ্ক OMA দেবার জন্য প্রভুরা চাবুক 


অবাধ্য বা পালিয়ে যাওয়া ক্লীতদাসদের 
কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হতো । তাদের 


হিংস্র পশুর মুখে ছেড়ে দিয়ে বাঁভংস 
আমোদ উপভোগ করতো । এইভাবে “শর সঙ্গে যে সব ক্রীতদাস যুদ্ধ করত 


তাদের বলা হতো খ্লোঁডয়েটার বা মল্লযোদ্ধা ! আবার কখনো কখনো এদের 
পরদ্পরের মধ্যে লড়াই করানো হতো | Ts 

₹ রোমে ও অন্যান্য অঞ্চলে দাস কেনাবেচার রীতিমত বাজার গড়ে উঠোঁছল। 
ক্রমে ক্রমে রোমে অভিজাতশ্রেণীরা দাসদের 'দিয়েই সব কিছ উৎপাদন আরম্ভ 
করল। দাস-শ্রমে উৎপাদন জিনিস হতো সস্তা। তার সঙ্গে প্রাতযোগিতায় 
স্লিবিয়ানদের তোর জিনিস দাঁড়াতে পারতো না। তারা আঁত দ্রুত বেকার 
হয়ে খণদাসে পরিণত হতে লাগল। দেখতে দেখতে গোটা রোমই হয়ে উঠল 
দাসনগরা ! 

কিন্তু চিরকাল কাউকে ভয় দেখিয়ে দিয়ে রাখা যায় না। অত্যাচারিত 
THA একাদন প্রাণভয় তুচ্ছ করে অত্যাচারের বিরদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। 
রোমেও তাই ঘটেছিল। ৭৩ ats পরন্দে সাঁসলীতে প্রথম দাসবিদ্রোহ 


দেখা দেয়। তাদের নেতা ছিল স্পার্টকাস নামে থেসালির এক মল্লবীর ৷ ; 
ওরা কাপনয়ার এক কারাগার থেকে পালিয়ে এসে বিদ্রোহে যোগদান করে। " 


রোম . VE; 


স্পাটকাস বিদ্রোহীদের নিয়ে বিস্নীবয়াস আন্নেয়াগাঁরর নিবন্ত মুখকে 
দুর্গের মতো করে লড়াই করতে লাগল প্রায় দুবছর ধরে তারা দক্ষিণ 
ইতালীতে প্রাতরোধ সৃষ্টি করে রেখোছল॥ জয়ের মুখোমুখি এসে are 
স্পার্টকাস গুরুতর রূপে আহত হয়ে প্রাণ 
দিল। এই সময় দাসদের মধ্যে অন্তদ্বন্দৰ 
দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত এ বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে 
গেল ৷ তারপর শুর: হলো বিদ্রোহীদের উপর 
প্রাতশোধ গ্রহণের পালা। প্রায় ছয় হাজার 
বিদ্রোহী বন্দীকে ক্রুশে বিদ্ধ করে মেরে 
ফেলা হল। 
রোমক প্রজাতন্তের অবসান ৪ প্লিবিয়ানদের 
সঙ্গে সংঘর্য ও দাস দ্রোহের ফলে এই রাষ্ট্র 
ভেঙে পড়বার উপক্রম হলো। দাসপ্রভুরা 
তখন নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখবার জন্য 
সেনাবাহিনীর উপর িভ'রশীল হয়ে পড়ল | 
রাষ্ট্রের শাসনভার তুলে দিল তারা সেনা- 
নায়কের হাতে । এর ফলে, সেনানায়কদের 
মধ্যে আরণ্ভ হলো শান্ত দখলের লড়াই। সে 
লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জর্গীলয়াস সীজারের জয় 
হলো। [তান রোমক রাষ্ট্রের একনায়ক বা 
শডক্টেটর হয়ে বসলেন | 
জ:লিয়াস সীজার ৪ জ্যালয়াস সাজার ছিলেন একাধারে দাঁশ্বজয়ী ata 
এবং জ্ঞানী ও দয়াল: ৷ ক্ষমতা হাতে পেয়ে তানই রোমক রাষ্ট্রের আইনকানুন 
ঢেলে সাজাবার চেস্টা করলেন । তান প্রথম ইতালীর বাসিন্দা ও প্রদেশবাসীর 
মধ্যে বৈষম্য দূর করবার কাজে উদ্যোগী হন। তাঁর আমলে গল ( ফ্রান্স ), 
স্পেন প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশের প্রজা রোমের নাগাঁরক অধিকার লাভ করে। 
তথাকথিত 'বিদেশীয়রাও যাতে তাদের অভাব-আভযোগ জানাতে পারে এবং 
প্রশাসানক ব্যাপারেও তাদের বন্তব্য পেশ করতে পারে, তার জন্য feta 
খানিকটা সুযোগ করে দেন। তান সিনেটের সদস্য-সংখ্যা_ বাড়িয়ে, তাতে 
প্রদেশের গ্রাতানাধদের স্থান করে দিলেন | সাীজারের বাগ্মীয়তা, শৌর্য-বীর্য 
এবং নূতন নূতন সংস্কারমংলক কাজের জন্য তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল। 
কিনতু দেশের কিছু ক্ষমতালোভা মানুষ তাঁর উপর খবাশ হুল না। 'প্রজাতন্রী 
শাসন-ব্যবস্থার সর্বনাশ হয়ে গেল"_-এই ধয়া তুলে তারা সীজারকে সাঁরয়ে 


জয়ালয়াস সাজার 


৬৬ : রোম 


দেবার চক্রান্ত করতে লাগলো । একাঁদন ক্ষমতালোভী চন্রান্তকারারা সিনেটের 
মধ্যে সীজারকে নৃশংসভাবে হত্যা করল । এটি যীশুথীন্টের জন্মের চুয়াল্লিশ 
বছর আগেকার ঘটনা । 

সীজারের মৃত্যুর পর অ্যাণ্টান ও অক্টোভয়াস নামে দু'জন রোমের 
সিংহাসনের দাবিদার হয়ে দেখা দদলেন। শেষ পর্যন্ত রোগের সিংহাসনে 


) 
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বসলেন অক্টোভরাস | বয়সে তরুণ হলেও তান [ছিলেন স্বভাবে ভদ্র ও 
ব্দ্ধমান। কয়েক বছরের মধ্যে সিনেট তাঁকে 'অগাস্টাস* এবং জনগণ “সাজার, 
বলে সম্বোধন করা শুরু 'করল। প্রজাতন্তী রোমের অবসান ঘটে জন্ম নিল 
রোমক ATE | অগাস্টাস জার হলেন রোমক সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট | 


রোম ৮৭ 


নূতন রোমক সাম্রাজ্য ঃ HABA সীজারের আমলে রোমক সাম্রাজ্য FRITS 
পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল । উত্তরে ইংলিশ চ্যানেল, রাইন ও দানিয়ুব নদী, 
দাক্ষণে আফ্রিকার সাহারা মরুভাম, পর্বে ইউফ্রোটস নদী এবং পাঁণ্চমে 
অতুলান্তিক মহাসাগর,_এই ছিল তার সীমানা | পথবীতে এত বড়ো সাম্রাজ্য 
হয় ন ৷ অগাস্টাসের রাজত্বকাল নানা কারণে রোমের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে 
আছে। [সিংহাসনে বসে তান নানাবিধ সংস্কারমূলক কাজে হাত দিলেন। 


রাষ্ট্রের আইনকানুন, দেশের সামাজিক রাঁতিনীতির সংস্কার ও অর্থ নৈঁতক 
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রোমের কলো?সয়াম 


বাবজ্থার পাঁরবর্তন ঘটালেন। রোমক সাম্রাজ্যের অধান প্রদেশগদ্ালর শাস্ন 
ব্যবস্থাকে BATTS থেকে মস্ত বরে তিনি শান্তি ও MRT ্থাপন করলেন। 
স:ন্দর সন্দের মন্দির ও সরকারী ইমারত তৈরী করিয়ে তিনি রোম নগরাঁকে 
gases করে তুললেন। Sela গর্বের সঙ্গে বলতেন-_“আম পেয়ে ছলাম 
ইটের তৈরি রোম, কি'তু রেখে যাবমম'র পাথরের তৈরি রোম ।, 

অগ্াস্টাসের রাজত্বকাল শান্তশালী ব্যান্ত-ইীতিহাসের aa কারণ, 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে fate এবং কাব্যের ক্ষেত্র ভাল, হোরেস ও fer প্রমূখ 
প্রাতভাধর al তাঁরই আমলের মানুষ৷ অগাপ্টাসের আমলেই Sioa 
রাজ্যের অন্তর্গত বেখেলহেম শহরে এব ইহ্যা্দ আদ্তাবলে মহামানব ahs 
আবিভবি ঘটে৷ জয়া তখন ছিল রোমের এশীয় রাজ্যগহীলর মধ্যে একট । 
যীশুর বয়স যখন চৌদ্দ বছর, তখন অগাষ্টাস সাঁজারের মৃত্যু হয় । 

অগাস্টাসের পর একে একে কয়েকজন MSA TIS সম্রাট হন। এদের 
কালেই কোন-না-কোন স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে। তবে এ+দের 


প্রত্যেকের রাজস্ব 
অধ্যে এক সম্রাট ও তাঁর পত্রের আমলের সবচেয়ে বড়ো কী হচ্ছে রোমের 


৮৮. রোম 


কলো'সয়াম তোর । রোমের কলোসিয়াম পিব প্রকাণ্ড ইমারতগুির মধ্যে 
অন্যতম। এর 1ভতরকার মল্লভ্ঁম (এরেনা) দেখতে ডিম্বাকার। তার 
চারদিকে গ্যালারির মতো করে সাজানো আসনশ্রেণী। প্রায় পণ্চাশ হাজার 
মানুষ এখানে বসে মল্লযুদ্ধ দেখতে পারত | 

রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে অনেক নগরীতে বীভৎস আমোদ উপভোগের উদ্দেশ্যে 
ত্যাশ্ফি িম্ন্টার তৈরি করা হয়। এর ভেতরের বিরাট খোলা-মেলা মল্লভযমিতে 


WS 
WS 


গ্যালারিতে বসে এই উৎকট লড়াই দেখে আনন্দ পেত। 

রোমক সাগ্রাজ্যের অবসান ও পতন ৪ aise দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগ 
থেকে CATS সাম্রাজ্যের অবসানের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে | কমমোডাসের 
আমলেই শাসন-ব্যবস্থায় নানা বিশৃঙ্লা দেখা দেয় | তার মৃত্যুর পর সামরিক 
বাহিনী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে । সম্াটরা হয়ে উঠলেন সৈন্যবাহিনণর হাতের 
পুতুল । এ'রা ছিলেন অত্যাচারী এবং রাজ্য শাসনে অপট; ৷ চরম বিশৃঙ্খলার 
মধ্যে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে ওঠে। এই 
গযোগে বর্বর উপজাতির লোক গথেরা সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ শুরু 
করে দিল । 


রোম ৮৯. 


অবস্থা যখন চরমে উঠল তখন ক্ষমতা লাভের লড়াই গৃহযুদ্ধের আকার 
ধারণ করল | এই যুদ্ধে জয়ী হলেন কনষ্ট্যানটাইন। তিনি সবাইকে হটিয়ে দিয়ে 
নিজে রোমক সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সগ্রাট হয়ে বসলেন। কনস্ট্যানটাইনের রাজত্বকাল 
দুটি কারণে বিশেষভাবে স্মরণীয়_ খরীন্টধমের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সাম্রাজ্যের 
রাজধানী রোম থেকে বাইজানটিয়ামে স্থানান্তর । রাজধানী হবার পর এর নাম 
হয় কনষ্ট্যাণ্টনোপল’। এ ছাড়া, সাম্রাজ্যের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার 
জন্য শাসন-ব্যবস্থারও তিনি কিছু কিছ রদবদল করেন। এই সমস্ত কারণে 
[তিনি ইতিহাসে 'মহান্‌ কন্ট্যানটাইন’ নামে খ্যাত | 

এর পরে শুর; হল রোমান সাগ্রাজ্যের অবনতি ও পতনের যুগ । সিংহাসনের 
উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ, রাজ্যশাসনে সম্রাটদের অযোগ্যতা এবং প্রদেশগ্টলিতে 
বিশৃঙ্খলার ফলে সাম্রাজ্যের জীবনীশীল্ত ক্ষীণ হয়ে পড়োছিল । এমন অবস্থায় 
শুরু হলো বর্বর উপজাতিদের আক্রমণ | গথ, ভেণ্ডাল, ফ্রাংক এবং MAPS হণ 
উপজাতির লোকেরা একের পর এক পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ 
চালাতে শুর; করল। আঘাতে আধাতে সাম্রাজ্যের পতন ঘটল | 

খুখঞ্টধনের অভ্যুত্থান ৪ সম্রাট অগাপ্টাস সীজারের আমলে জ্বাডরায় এক 
মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ -করেন। তাঁর নাম AME অথ তাণকর্তা। সে সময়ে 
সমাজে প্রচলিত ধর্মের নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ah, সত্যধর্মের মহিমা 
প্রচার করলেন। তাঁর প্রভাবে পুরোহিতদের প্রতিপত্তি AV হওয়ায়,তারা 
রোমান শাসনকর্তার কাছে যীশুর বিরুদ্ধে ধর্ম ও রাজদ্রোহের নালিশ জানায় |. 
সেজন্য রোমান শাসকের আদেশে যাঁশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। 
যাঁশুখীন্টের বাণী ছিল সরল ও নীতজ্ঞানে ভরা | তান বলেছেন, “দরিদ্ররাই 
ধন্য, কেননা প্বর্গরাজ্য তাদেরই ৷” প্রথম দিকে গরীব, ক্রীতদাস এবং সমাজের 
অবহেলিত শ্রেণীর মানুষেরাই খরান্টধর্মে দীক্ষা নত । কারণ, aba বাণীর 
মধ্যে তারা আশা ও আশ্বাসের আলো দেখতে পেত | 

যীশুর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যেরা যাঁশুর বাণী প্রচার করতে ATS করে। 
প্রথমে রোমের লোকেরা এ ব্যাপারকে বিশেষ আমল দেয় নি। থাঁণ্টানরা যখন 
সম্রাটের মতিপংজার বিরোধিতা করতে লাগলো, তখন শর, হলো গ্রাঁণ্টানদের 
উপর অত্যাচার। তাদের ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং তাদের সিংহের 
মুখে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হতে লাগলো। কিন্তু তা' সত্বেও রোমক 
সাম্রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে ক্রমশঃ গ্রাঁণ্টধর্ম বিস্তার লাভ করতে লাগলো । যাঁশর 
মৃত্যুর প্রায় তিন শ বছর পরে কনপ্ট্যানটাইন্‌ নামে একজন রোম সম্রাট খীণ্টধর্ম 
গ্রহণ করলেন। তখন থেকে সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যের মধ্যে বিনা বাধায় গ্রীষ্টধর্ম 


বিস্তার লাভ করতে থাকে । , 


রোম 
Sap tart 


@ সাধারণ প্রশ্ন 


ও পি ০০4৬ 


রোম নগরার উপাত্ত সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে AIS বলো | 

রোমের সঙ্গে কার্থেজের সংঘর্ষের কারণ ও তার ফলাফল বিবৃত কর। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধের সংক্ষপ্ত বিবরণ দাও। 

হ্যানিবল কে ছিলেন? তাঁর সম্পকে যা’ জানো বলো। 

রোমক সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে যা’ জানো বুঝিয়ে বলো | 

প্যাট্রীসয়ান ও লিবিয়ান কাদের বলা হতো? এই দুই শ্রেণীর 
মান্যদের অধিকার সম্পর্কে যা’ জানো সংক্ষপ্ত বর্ণনা দাও? 
রোমের নাগরিক অধিকার বিস্তারের কাহিনী বিবৃত করো | 
রোমের ক্রীতদাস প্রথার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে 
যে ক্রীতদাস বিদ্রোহ ঘটেছিল তার বর্ণনা দাও | 

জুলিয়াস সীজারের ক্ষমতায় অধিণ্ঠিতের কারণ বিবৃত Far | 

রোমে কেমন করে প্রজাতন্ত্র শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে, তা; 
আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও | 

রোগক সাগ্রাজ্যের অবক্ষয়ের কারণগ্ল সংক্ষেপে বিবৃত করো | 

কারণ উল্লেখ করে রোমক সাম্রাজ্যের পতনের কাহিনী বর্ণনা করো। - 
ঘীন্টধের অভ্যুথানের কাহিনী নিজের ভাষায় বিবৃত করো । 


@ মৌথক প্রশ্ন 


30. 


রাজার ইচ্ছানসারে যে শাসনব্যবস্থা পারচালিত হয় তার নাম কী? 
প্রথম ?পউানিক aoe কাথেজের সেনাপাঁত কে ছিলেন ? 
রোমক সমাজে সর্বহারা শ্রেণীর মান:ষদের কী বলা হতো? 


রোমে যে ক্রীতদাস- হয়, তার নেতা কে ছিলেন ? 
জুলিয়াস সীজারের পর কে রোমের সিংহাসনে বসেন? 


‘আমি পেয়েছিলাম ইটের রোম, রেখে যাব ম রর p 
aa মর পাথরের তোর রোম। 
কোন সম্রাটের আমলে মহামানব যীশঃগ্রীষ্টের আবিভাব ঘটে 

সম্রাট ভেসপাসিয়ান ও টাইটাসের সময়ে রোমের বড়ো কণীর্ত কী 2 
রোমক সাগ্রাজ্যের রাজধানী হবার পর বাইজানটিয়ামের নাম কাঁ হয়? 
কার আমলে প্রকাশ্যে ীষ্টধর্মের জয়যাত্রা শুর; হয়েছিল ? 


চার _ 
ঙ 
SA 


মহান স্যাঙ:৪ প্রাচীন চীনের হীতহাসে স্যাঙ্‌ বংশের রাজত্বকাল নানাদিক 
থেকে উল্লেখযোগ্য । স্যাঙ্‌ বংশের প্রতিষ্ঠাতা চেং ট্যাং ছিলেন যেমন দয়ালঃ, 
তেমনি প্রজাহিতৈষী | মানুষের প্রীতি তো বটেই, সাধারণ জীবজন্তুর উপরও 
তাঁর মমতা ছিল অসীম ৷ তান প্রজাদের সংকাজের প্রশংসা করতেন! নিজের 
অন্যায়কেও তান ক্ষমা করতেন না। 'তাঁন বলতেন, ‘ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে 
{মলিয়ে নিজের কাজের ভালো-মন্দ বিচার করবো। দোষ যাদ তোমাদের হয়, 
সে দোষের দায়িত্ব আমার) 
তাঁর রাজত্বকালে অনাবৃষ্টির জন্য চীন দেশে পর পর সাত বছর দুভিক্ষ 
দেখা দেয় । দেশের সেই মহাদ:যোগের দিনে সম্রাট প্রজাসাধারণের পাশে এসে 
দাঁড়ান । লোকে তাঁর মহৎ চারত্রের পাঁরচয় পেয়ে খুশি হয় । ‘শোনা যায়, তান 
যে সাত্যকার জন-গ্রাতানিধি ত!’ প্রমাণ করবার জন্য এববার তান সাদা পোশাকে 
সাদা রথে চড়ে এক পাহাড়ের নিচে গিয়ে হাজর হন॥ তারপর নিজের দোষ- 
টির কথা উচ্চারণ করে দেবতার কাছে আত্মদানের জন্য তোর হন । এমন 
সময় অবাক কাণ্ড ঘটে । দেবতা তাঁর ভন্তিতে খুশি হয়ে অঝোর বাঁণ্ট শর 
করেন। এর ফলে দেশে আবার প্রচুর শস্য ফলে এবং দেশ আবার লক্ষনীপ্রীতে 
ভরে ওঠে। সৎ Bia এবং সং কাজের দ্বারা {তান এমন একটা গৌরবময় 
গ্রীতহ্য সৃষ্টি করেছিলেন, যার ফলে পরবর্তীকালে দেশবাসীর কাছে তান 
মহান স্যাঙ রূপে পরম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠোঁছলেন। 
স্যাঙ্‌ বংশের শেষ সম্রাট চৌ-মিন {ছলেন 'ভিন্নগ্রকাতর TA তাঁর 
র পতন ঘটে। স্যাঙ্‌ বংশ ধংস করে ‘Sam? 


HAMA GIA ফলেই স্যাঙ্‌ বংশে 
চৌ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের রাজত্বকালেই চীন দেশ ADT এবং 


দাক্ষণ দিকে বিদ্তৃত হয়ে মহাচীনে পাঁরণত হয় | 
কনফ্নাসয়াস ও তাঁর উপদেশাবল ৪ চো বংশের রাজত্বকালে সেই সময়কার 
ল; (সানটাং) রাজ্যের চু ফু নগরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে FARA জন্মগ্রহণ 
জি? wale মহাপ্রভু কুং । শৈশবে পিতৃহারা 


করেন । তাঁর চীনা নাম 'কুয়াং ফং 
হয়ে তাঁর বাল্যজাবন বেশ দুঃখ-কণ্টে কাটে! বাইশ বছর বয়সে শিক্ষক হিসাবে 
তাঁর কর্মজীবন শহর? হয়। নিজের বাড়িতেই তান শিক্ষায়তন গড়ে তোলেন। 


তাঁর শিক্ষার তিনটি মূল বিষয় হচ্ছে_ ইতিহাস, কাব্য এবং সৌজন্যতা শিক্ষার 
দনয়মাবলী | তানি মনে করতেন এই তিনটি বিষয়ে সুশিক্ষা না পেলে প্রকৃত 
মানুষ তোর হয় না। তাঁর শিক্ষা ছিল মুখে মুখে, লিখে নয় । 


৯২ চীন 


তিনি দেশে প্রাচীনকাল থেকে চলত নীতাবষয়ক নিয়মগ্টীলকে যুগের 
প্রয়োজনে মাজত করে প্রচার করেছিলেন | তাঁর প্রচারিত নীতিধম“ এই রকম ৪ 
চুং--নিজের ও পরের কাছে আস্থাভাজন হয়ে ওঠা; স_-পরহিতব্রত ; জেন 
মানবতা-বোধ ; ই-- সত্যের প্রতি 
আগ্রহ ; লি-সদাচার ; ি- প্রজ্ঞা, 
এবং সিন-_আন্তারকতা । এই সমস্ত 
সৎ বাঁত্তর চর্চা করে চারন্রবান হয়ে 
ওঠাই ছিল কনফাসয়াসের প্রবার্তত 
নীতিধর্মের মহাশিক্ষা। এই "শিক্ষায় 
সকল শ্রেণীর মানুষের সমান অধিকার 
ছিল। বাহাত্তর বছর বয়সে এই মহা- 
মনীষী পরলোকগমন করেন। 
মহাপ্রাচীর নিমণি ৪ fচ’ন সাম্রাজ্য £ 
চোঁ বংশের শেষ রাজা নান-ওয়াং দীর্ঘ 
ab বছর ধরে রাজত্ব করেন । Taw 
তাঁর মৃত্যুর পরেই রাজ্যের মধ্যে 
' বিশখলা দেখা দিল । ওদিকে পশ্চিম 
প্রান্তের চি'ন নামে একটি সামন্ত রাজ্য 
ইতিমধ্যেই বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠোঁছল । নান-ওয়াং-এর মৃত্যুর অল্প দিন 
পরেই চি'ন রাজ্যের ডিউক ওয়াং চেং একটি অখন্ড রাষ্ট্র গড়ে তোলায় উদ্যোগী 
হন। চিনের আক্রমণে চৌ রাজত্বের পতন ঘটে । আক্রমণ চালিয়ে we অনেক- 
গলে ছোট ছোট রাজ্য দখলে এনে এক বিশাল সামাজ্য গড়ে তোলেন । তারপর 
‘ta ae তি” (প্রথম সম্রাট ) এই উপাধি ধারণ করে সমগ্র চীন দেশকে এক 
শাসনব্যবস্থার অধীনে আনেন । চীনের ইতিহাসে একেই রাম্ট্রীবগ্ল বলা 
যেতে পারে | 
চীনের মহাপ্রাচীর পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্যের একটি। এই প্রাচীর আড়াই 
হাজার মাইল লম্বা, তার মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো সুসজ্জিত তোরণ । 
পণ্ডিতেরা মনে করেন লক্ষ লক্ষ লোক দশ বছর ধরে কঠোর পাঁরশ্রম করে এই 
মহাপ্রাচীর তৈরি করোছল। বিদেশী হণদের আক্রমণ রোধ করবার উদ্দেশ্যেই 
এটি তৈরি হয়েছিল। প্রাচীরাট এত প্রশস্ত ছিল যে পাঁচ-ছয় জন অশ্বারোহী 
গর্ণবেগে এর উপর দিয়ে ছুটতে পারতো। এই মহাপ্রাচীরের সঙ্গে সি ZTE 
[তর নাম জড়িয়ে রয়েছে | কিন্তু তিনি একা এটি তোর করান fa সামন্ত 
যুগে যে সমস্ত খণ্ড খন্ড প্রাচীর তৈরি হয়েছিল, TH ZAK তি সেগুলিকে যুক্ত 


নি 


চীন ৯৩ 


করে মহাপ্রাচীর তৈরি সম্পূর্ণ করেন । এই কাজে fas কত লোককে যে 
অকালে প্রাণ হারাতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। মহাপ্রাচীর তোরকে অবলম্বন 
করে হ্যান যুগে একখানি 
অপূ্ব সুন্দর শোক- 
কাব্য রচিত হয়েছিল। 
ipa বংশ মান্র পনের 
বছর রাজত্ব করেছিল। 
za তি-র মৃত্যুর 
পরেই তার পতন ঘটে। 
তানি সামন্ত-শাসন 
উচ্ছেদ করে খণ্ড রাজ্য 
ST ACH AFD IFAT এবং 
কনফুসায় ale 


উচ্ছেদ করেন। তাঁর 
উদ্দেশ্য ছিল এইভাবে এক মহাচীন গঠন করে সেখানে বংশ-গরম্পরায় সুশাসন 


বজায় রাখা ৷ fee তাঁর সে. আশা পর্ণ হয়নি। তব; চীনের হীতিহাসের 
পাতায় চিন বংশের রাজত্বকাল স্বণক্ষিরে লেখা হয়ে আছে। 


aaa erat 


এ সাধারণ প্রশ্ন 
১. স্যাঙ্‌ বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম উল্লেখ করে তাঁর. রাজত্বকাল সম্পকে 


যা’ জানো লেখ। 
২. FAR ATA জীবন কাহিনী ও তাঁর ধর্মমত সংক্ষেপে বর্ণনা করো। 
৩. চাঁনের মহাপ্রাচীর কার আমলে কোন; উদ্দেশ্যে তৈরি হয়োছল ? 
৪. fea বংশের রাজত্বকাল সম্পর্কে যা জানো বলো। 


@ মৌখিক প্রশ্ন 
১. স্যাঙ্‌ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? এই বংশের 
২. ঈশ্বরের. ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে নিজের 
করবো*_এ কথা কে বলতেন £ 
কনফহাসয়াসের শিক্ষার মুল বিষয় তিনটি কী? 
চোঁ বংশ কে প্রতিষ্ঠা বরোছিলেন? শেষ রাজার নাম কী? 
সমগ্র চীনকে কে এক শাসন_ব্যবস্থার অধীনে এনোছলেন ? 


‘tg ae তি’ কথাটির aa কাঁ? 


শেষ সম্রাটের নাম কী? 
কাজের ভালো-মন্দ বিচার 


ভে নি 9০ 


পাচ 
© 
লাল = স্বৰৰ 


আর্ধজাতির ভারতে আগমন ৪ সিন্ধু সভ্যতা ধবংস হবার পরে ভারতবর্ষে 
আর একটি নূতন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে। যাঁরা এই সভ্যতার গোড়াপত্তন 
করেন, তাঁরা নিজেদের আর্য বলে পারচয় দিতেন। এই জন্য এই সভ্যতা 
আর্ধ-সভ্যতা নামে পাঁরচিত। এদের আদি পারচয় এখনও সাঁঠকভাবে জানা 
যায় নি। পণ্ডিতদের ধারণা, এরা ভারতবর্ষের মানুষ নন । আর্ধরা মধ্য অথবা 
পশ্চিম এঁশয়া থেকে উত্তর-পশ্চিম গারপথ পার হয়ে ভারতে এসেছিলেন | 
ভারতে তখন আদম অধিবাসীরা বাস করত। আর্ধরা তাদের হটিয়ে দিয়ে 
সিন্ধুনদের উপত্যকা অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন । তারপর তাঁরা ধীরে ধীরে 
উত্তর ভারতের বেশীর ভাগ জায়গা দখল করে সেই বিস্তীণ অঞ্চলের নাম 
রাখেন আযবিত€। 

ঠিক কোন্‌ কারণে এবং কোন: সময়ে আর্য'রা forges ত্যাগ করে নানা” 
দিকে ছাঁড়য়ে পড়েন, তা’ বলা কঠিন। তবে অনেকের মতে প্রায় চার হাজার 
বছর আগে আর্ধদের একাট শাখা ভারতবর্ষে আসে । অন্যান্য কয়েকটি শাখা- 
ইরান, গ্রীস এবং ইউরোপের নানা জায়গায় বসাঁত স্থাপন করে। কিছুকাল 
আগে এশিয়া মাইনরের বোখাজ-কোই নামে এক জায়গা থেকে একটি লিপি 
পাওয়া গেছে। তাতে বৈদিক দেব-দেবীর উল্লেখ আছে। এই 'লাপ দেখে 
OAT করা হয়, থীন্টপ্ব চৌদ্দ শ’ বছর আগে আর্য'রা এ অঞ্চলে বাস 
করতেন অথবা এ অণ্চলের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল | এ'রা একসঙ্গে 
আসেননি, অনেক দিন ধরে বিভিন্ন দলে ভারতবর্ষে আসেন ।. 

বসতিবিস্তার ঃ আব্বা প্রথমে পাঞ্জাবে এসে 'সম্ধুনদের সাতাট উপনদ্ীর 
তারবতাঁ উর্বর অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। সাতাঁট নদীর দেশ বলে বোদিক 
সাহিত্যে এই অঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছে সপ্ত PA সেখানে বসবাসের সময় 
তাঁরা মুখে মুখে চারাটি বেদ রচনা করেন 1 

চারি বেদ £ আধরদের প্রাচীন Fife বেদ। বেদ শব্দটির অথ” হচ্ছে জ্ঞান। 
বেদ চারখানি-বক সাম, AE এবং অথর্ব । এগ্ীলর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো 
হলো খাক্‌বেদ। এটি যেমন একদিকে আধদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ এবং অন্য 
দিকে conta প্‌খিবাঁর সবাপেপ্ষা প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ । হিন্দুদের বিশ্বাস, বেদে 
যে সমস্ত মন্ত্র আছে, তা’ কোন মানুষের রচনা নয়। সেইজন্য বেদকে 
অগোৌর[ষের বলা হয় । শিষ্যরা গুরুর কাছ থেকে মন্ত্রগলি শুনে খস্থ করে 


ভারতবর্ষ ৯৫ 


রাখত। সেইজন্য বেদের আর এক নাম শ্র্ত । আর্যদের সমস্ত জ্ঞান ও 
চিন্তার মুল উৎস হচ্ছে বেদ | খক্‌বেদে আঁগ্ন, মিত্র, বরুণ প্রভাত তেত্রিশ জন 
দেবতার উদ্দেশে রচিত হাজারের বেশী স্তোত্র বা মন্ত্র আছে। সামবেদের- 
POUT বেশীর ভাগ MCAT থেকে নেওয়া । যজ্ঞের সময় এইগযীল 
গান করা হতো। Aer caer যাগযজ্ঞের বিধি-বিধান ও মন্ত্রাদ আছে। আর 
অথব্ববেদে রয়েছে ভ্‌ত-প্রেতের মন্ত এবং নানা প্রকার রোগের ওষুধপন্ন, 
মাদল-কবচ প্রভৃতি নেবার নিয়মকানুন থেকে শুরু করে সান্দর সব OO | 

প্রত্যেক বেদের দ:ট করে ভাগ আছে-_সংঁহতা এবং ব্রাহ্মণ । সংহিতা- 
পদ্যে এবং ব্রাহ্মণ গদ্যে রচিত। সংঁহতায় আছে গাথা ও মন্ত্র আর র্রাহ্গণে 
আছে যাগযন্ঞের বাঁধ নির্দেশ । বেদের পর ভারতীয় আয খাঁষরা আরণ্যক ও 
উপনিষদ: রচনা করেন | উপনিষদ: স.ক্ষ্য তত্ব-চন্তার খনি বিশেষ । উপানিষদ্‌ 
থেকেই ভ্যরতীয় দর্শনের সত্রপাত হয় | 

প্রাচীন আয” সমাজ £ বেদ থেকে আর্ধদের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা, তাঁদের 
ধর্মীয়, রাজনোতিক জীবন সম্পকে“ অনেক খবর জানতে পারা যায় । আর্যদের 
সমাজের fete ছিল পারবার। পিতা ছিলেন পাঁরবারের কতাঁ। পাঁরবারের 
ওপর তাঁর কর্তৃত্ব যেমন ছিল অসীম, তেমান পাঁরবারের রক্ষার দাঁয়ত্বও ছিল. 
তাঁর। সমাজে মাঁহলাদের বিশেষ ময্দা ছিল। মাতা ছিলেন গৃহকর্মের- 


wat মেয়েদের সধত্বে লালন করা হতো । তাঁরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ" 


করতেন । তাঁদের মধ্যে অনেকে সংাহতার স্তবও রচনা করেছেন। বিশ্ববরা, 


ঘোষা, অপলা ও মমতা এ+রা মহিলা হলেও বেদমন্দরের খাঁষ ছিলেন । খান্বেদের, 


যুগে আর্ধ সমাজে বাল্যাববাহের প্রচলন ছিল না। মেয়েরা উৎসব ও সভা- 
সামাতিতে যোগ দিত । 

আর্ধরা সতী, পশম ও পশদুর চামড়ায় পারচ্ছদ পরতেন । ধনীদের পোশাক- 
পাঁরচ্ছদে অনেক সময় সোনার কাজ করা থাকত। উৎসবের সময় তাঁরা মূল্যবান 
অলংকার পরতেন | 


আর্ধদের প্রধান খাদ্য ছল দুধ, ঘি, ফল, যব আর গম ৷ যজ্ঞের সময় তাঁরা. 


সোমরস পানকরতেন। তাঁদের নানা আমোদ-প্রমোদ ছিল। তার মধ্যে প্রধান 
ছল TART, মাছ ধরা, ঘোড়দৌড়, রথ চালনা ও নত্যগীত। 

আর্ধরা আদম অধিবাসীদের সহনজরে দেখতেন AT I তারা ছিল আর্য'দের 
কাছে “দস বা ‘দাস’ | আর্য-সমাজে জাতিভেদ ছিল না। আর্য ও শু্রের মা 
বিবাহ সম্পর্ক ছিল। কালে কালে যোগ্যতা ও কাজের 
বর্ণের সৃষ্টি হয়- ব্রাহ্মণ, ক্ষাতয়, বৈশ্য এবং শূন্্রে। শা্দ্রপাঠ এবং যাগষজ্ঞের 


aS ২- Oe 
টার tear armors উপর, তাঁরা বরণশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হতেন। ক্ষতিয়েরা fea 
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যোদ্ধা। তারা দেশরক্ষা করত।. বৈশ্যরা ব্যবসা-বাণিজ্য, পশুপালন এবং 
কাঁবকাজের দেখাশোনা করত সমাজের নিচুতলায় ছিল অনার্য শর ৷ তারা 
অন্য তিন বর্ণের মানুষদের সেবার কাজ করত। এই ভাবে আধ্সমাজে . 
বণভেদকে eis করে জাঁতিভেদের উদ্ভব হয়। ডট 
ধমচির্চ ৪ গোড়ার দিকে আর্ধদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তেমন জাঁকজমক ছিল 
না। প্রকৃতির নানা রুপ ও শাঁন্তকে তাঁরা দেবতাজ্ঞানে পুজা করতেন | 
আকাশের দেবতা দ্যৌঃ জলের দেবতা বরুণ, বৃষ্টির দেবতা পণ্য, বজের 
দেবতা ইন্দ্র, TA দেবতা মর, আলোর দেবতা মিত্র Toa’, তেজের 
দেবতা আগন. ছিলেন দেবতাদের প্রধান। TA দেবতার তুলনায় নারী 
দেবতাদের স্থান ছল নীচে । দেবীদের মধ্যে সরদ্বতী, উষা ও পৃথবীর নাম 
উল্লেখযোগ্য | 
বৈদিক area প্রথম দিকে মতিপুজার চল ছিল না। আরা বহু 
দেবদেবীর আরাধনা করলেও তাঁদের বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর এক। নানা-দেবদেবীর 
মধ্যে তাঁরই প্রকাশ । উপানিষদের যুগে এসে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। 
যজ্ঞ ছিল আযদের ধর্ম'চচরি প্রধান অঙ্গ। cera সময় আগুন জালিয়ে 
TOAD, হোম এবং সামগান করা হতো। যজ্ঞে ঘি, দূধ, শস্য, মাংস, সোমরস 
নামে মাদক পানীয় আহত দেওয়া -হতো। যজ্ঞের সময় পশুবধেরও 
নিয়ম ছিল। এই যজ্ঞের প্রয়োজনে প.রোহিত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে ।. কালে 
‘কালে ‘বৈদিক দেবতাদের পাশাপাশি রুদ্র, শিব, বিষণ প্রভাত দেবতা লোক- 
"সমাজে জনাপ্রয় হয়ে ওঠেন | 
আর্যদের রাজটোতিক সংগঠন. ৪ বৈদিক যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল 
পারবার। পাঁরবারে প:রূষরাই ছিলেন কর্তাঁ। তাঁদের বলা হতো গৃহপাতি। 
কতকগুলি পাঁরবার নিয়ে গড়ে উঠত গ্রাম । কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি বশ বা 
জন গড়া হাতো। গ্রামের কাকে গ্রামণ এবং বিশের. কতাকে বিশপতি বলা 
‘হতো। বিশপাতর আর এক পরিচয় ছিল-_রাজন্‌ বা রাজা। 'তানিই শাসন- 
ব্যবস্থা পাঁরচালনা করতেন | 
গোড়ার দিকে রাজার ক্ষমতা খুব বেশী ছিল AT জ্ঞানীগ্ণী লোকদের 
নিয়ে গঠিত ‘সভা’ এবং জনসাধারণকে নিয়ে তৈরি “দাঁমতির, সঙ্গে পরামর্শ 
করে তাঁকে কাজ করতে হতো। অন্যায়ের বিচার, চোর-ডাকাতদের উপদ্রব থেকে 
রক্ষা করা, যুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়া-এইগুলি ছিল রাজার কতব্য | পরে অবশ্য 
রাজার ক্ষমতা বাঁদ্ধ পায়। কোন কোন রাজা সম্রাট, একরাট প্রভাত উপাধি 
ধারণ করতেন। AAT কিংবা অশ্বমেধ যক্ করে তাঁরা নিজেদের ক্ষমতার 
পরিচয় দিতেন। ক্ষানরয়রাই সাধারণতঃ রাজা হতেন। সমাজে প্রায় রাজার 
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সমান মৰ্যাদা পেতেন পুরোহিতরা | এ'রা রাজার কল্যাণ কামনা করে দেবতাদের 
পন্জা করতেন। রাজারাও রাজকার্যে পুরোহিতদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। 
রাষ্ট্রের প্রধান কর্মচারী ছিলেন সেনানী বা সেনাপাঁত এবং গ্রামণী। 
সেনাবাহিনীতে পদাতিক, অ*বারোহাী ও রথারোহণ সৈন্য থাকত। যুদ্ধে রথ, 
তীর-ধনক, কুড়ুল, গদা, তলোয়ার, বশ প্রভাত ব্যবহার করা হতো। 
বেদে ‘গণ’ শব্দটির উল্লেখ দেখে মনে হয়, এ সময় দেশের কোথাও কোথাও 
গণতন্ত্র চাল; ছিল। গণতন্তরগ্ালতে রাজা থাকতেন না। জনগণ সেগুলি 
পরিচালনা FAS | 


€ মহাকাব্যয্গল 


বৈদিক যুগের শেষ দিকে রামায়ণ ও মহাভারত নামে দঃখানি মহাকাব্য 
রচিত হয় । মহাকাঁব বাজ্সণীক এবং মহার্ঘ ব্যাদদেব যথাক্রমে এই গ্রন্থ Rating 
রচয়িতা হিসাবে পরিচিত। রামায়ণ ও মহাভারত থেকে প্রাচীন ভারতের 
অনেক কথা জানা যায়। এই দ:’খানি মহাকাব্য ভারতবর্ষে চিরকালের ইতিহাস। 
গোড়ার দিকে গ্রন্থ দ:’খানির কাহিনী গাথার আকারে লোকমুখে প্রচারিত ছিল 1 
পরে সেগদাল একত্রে গাঁথা হয়ে মহাকাব্যের রূপ ধারণ করে | 

রামায়ণ £ রামায়ণকে আদি কাব্য বলা হয়। রামায়ণ যুগে যুগে ভারত- 
বাসীর চিন্তায় ও আচরণে অসামান্য প্রভাব 'বস্তার করেছে। প্রাতাঁদন_ গ্রাম 
বাংলার ঘরে ঘরে তা পঠিত হচ্ছে_-দরিদ্রের পণ‘কুঁটির হতে রাজার প্রাসাদ 
PATS সর্বত্রই তার সমাদর। সাঁতাহরণ এবং রাম-রাবণের যদ্ধ রামায়ণ 
কাহিনীর মূল অংশ। fey এর জন্যই রামায়ণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠোঁন। 
রামায়ণে একান্নবতা* পরিবারের এমন সুন্দর ছাঁব আঁকা হয়েছে যা’ যুগে যুগে 
ভারতরাসীকে আদর্শ পারবার-জীবনের প্রেরণা জঃগিয়েছে। 

রামায়ণ থেকে সেকালের সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কেও অনেক কথা 
জানা যায়। সেকালে দেশে ক্ষত্রিয়দেরই ক্ষমতা ছিল বেশী । তারাই দেশ শাসন 
করত। বংশপরম্পরায় রাজপদ লাভ করা যেত। প্রজার হিত করাই ছিল রাজার 
বড়ো কর্তব্য। রামচন্দ্র ছলেন আদর্শ‘ প্রজাপালক রাজা | 

মহাভারত £ রামায়ণের মতো মহাভারতেরও মল কাহিনী হচ্ছে কুরুক্ষেত্র 
কৌরব-পাণ্ডবদের যুদ্ধ ৷ ARIAS বেদব্যাস মহাভারতের রচাঁয়তা হিসাবে খ্যাত । 
মহাভারত অষ্টাদশ খণ্ডে FPA | মহাভারতে যদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনীর সঙ্গে 
সমাজনীতি, wate এবং রাষ্ট্নীতর অনেক কথা আলোচিত হয়েছে। 
মহাভারতের কালে জাতিভেদ-প্রথা ক্রমশঃ কঠোর ইয়ে ওঠে । সে সময়ে সমাজ 
ছিল কাষাভীত্তক। কৃষিই ছিল বেশীর ভাগ মানুষের জীবিকা | তবে শিকার, 
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পশুপালন করেও অনেকে জীবন ধারণ করত। ব্যবসা-বাণিজ্যও আগের চেয়ে 
বেড়ে যায় | পিতা-মাতা ও গুর£জনদের প্রাত ভান্তি-শ্রদ্ধা এবং নারীজাতর প্রত. 
সম্মান সেকালের সমাজ-জীবনের এক বড়ো অঙ্গ ছিল । 


@ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয় 
বৈদিক ধর্ম কালে কালে তার সরলতা হারিয়ে ফেলে । নানা প্রকার আচার- 
OAS এবং যাগবজ্ঞ জটিল ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। নিম্নবর্ণের অসংখ্য 
মানুষের কাছে তা অত্যাচারের 
সামল হয়ে ওঠে। সেই সময় 
ধম” সাধনায় নূতন পথের' 
দিশারী হয়ে আবিভ্ত হন 
মহাবীর ও গৌতম বদ্ধ । এ'রা 
দুজনেই ছিলেন ক্ষান্রিয় বংশের 
সন্তান। এরা যথাক্রমে জৈন 
এবং বৌদ্ধ ধর্ম পত্তন করেন। 
এই ধৰ্মমতের পত্তন ও প্রচারকে 
ধর্মীবগ্লব বলা যেতে পারে। 
জৈনধৰ্ম*ঃ জৈনধর্মের প্রাতষ্ঠা- 
তার নাম বর্ধমান মহাবীর । 
মহাবীর “জিন’-এর নামানঃসারেই 
এই ধর্মমতের নাম হয় জৈন । 
জিন্‌ কথাটির অথ ‘agi 
মহাবীর অজ্ঞতা ও হীন্দরিয়কে, 
জয় করে এজন উপাধি লাভ 
মহাবীর করেন। তবে তাঁর আগে থেকেই 
এই ধর্মমত প্রচালত ছিল। 
গাণ্বনাথ বা পরেশনাথ মহাবীর এবং আরও কয়েকজন TGR, এই ধর্মমত 
প্রচার করেন। জৈন ধর্মগ্ডুরুরা তাঁ্থৎ্কর নামে পারচিত। মহাবীর শেষ 
তাঁ্থৎ্কর অর্থ পথপ্রদর্শক । 

- বিহারের বৈশালী নগরের ( বতমানে মজঃফরপ়ুর ) কাছাকাছি কুন্দপুর a 
কুণ্ড গ্রামে এক ক্ষত্রিয় বংশে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম 
সিদ্ধার্থ, মায়ের নাম ত্রিশলা ।- সংসার জীবনে তাঁর নাম ছিল বর্ধমান । ত্রিশ 
বছর বয়স পর্যন্ত তানি সংসারে বাস করেন৷ পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি: 


@ 
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সন্ন্যাস নিয়ে পরেশনাথ পাহাড়ের কাছে এক গ্রামে বারো বছর ধরে কঠোর তপস্যা 
করে সিদ্ধি লাভ করেন। তখন থেকে তাঁর নাম হয় “মহাবীর জিন’ । বাহাত্তর 
বছর বয়সে পাটনার কাছে পাবা নামে এক গ্রামে তাঁর তিরোধান ঘটে | 

ধমচিচরি জন্য মহাবীর পণ্থাম বা পাঁচাট নশীত প্রচার করেন। -সে 
নীতিগ্লি হচ্ছে_-আহিংসা, অনৃত cafe মিথ্যা কথা না বলা, অস্তেয় অথ 
চুর না করা, অপরিগ্রহ অথত্ কেউ 
স্বেচ্ছায় দান না করলে কোন 'জানস গ্রহণ 
না করা এবং aaa অর্থাৎ সংযমের 
সাহায্যে ইন্দ্রিয় জয় করা। জৈন মতে 
জগতে সমস্ত কিছুই প্রাণময়। সতরাং 
সবক্ষেত্রেই অহিংসা পালন করা উচিত ৷ 

মহাবীর নিজে মগধ, অঙ্গ, মিথিলা 
এবং কৌশলে তাঁর ধর্ম মত প্রচার করেন | 
তাঁর মৃত্যুর পরে দু'শ” বছরের মধ্যে 
জৈনধর্ম দক্ষিণ ভারত ও অনান্র ছড়িয়ে 
পড়ে । জৈন ধমপ্রন্থের চারটি ভাগ 
অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল ও সত্র। জৈনদের 
ধর্মগ্রন্থ অর্ধমাগধা প্রাকৃত ভাষায় লেখা | 

বোন্ধধর্ন£ জৈনধমের মতো বৌদ্ধ- 
ধমেরিও জন্ম হয় জটিল বৈদিক বা 
ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের প্রাতবাদে। এই ধর্মমত 
প্রচার করেন গোঁতম ay এবং তাঁর 
প্রচারিত ধর্মের নাম হয় বোদ্ধধর্ম। 
নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু 
নগরের কাছে ল:'ম্বনীতে গৌতমের জম্ম 
হয়। তাঁর আর এক নাম ছল সিদ্ধার্থ | 
গৌতমের পিতা শ্দ্ধোদন ছিলেন শাক্য- 
রাজ্যের নেতা । মায়ের নাম মায়াদেবী ৷ 
অল্প বয়সেই জরা, মৃত্যু ও সন্ন্যাসী গোঁতম বৃদ্ধ 
দেখে সিদ্ধার্থের মন বিচলিত হয়ে উঠে। 

পত্রের এরুপ উদীসীন ভাব দেখে পিতা শুদ্ধোদন অল্প বয়সেই গোপা বা 
যশোধরা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। গৌতমের বয়স যখন 
Safer তখন তাঁদের রাহুল নামে একটি পঢত্রসন্তান জন্মায়। কিন্তু সংসার 
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তাঁকে বেশীদিন ধরে রাখতে পারল না। তিনি =alenaa মায়া কাটিয়ে 
সন্ন্যাসীর বেশে বেরিয়ে পড়লেন ৷. নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে তিন শেষে গয়ার 
কাছে Bayles নামে এক জায়গায় আসেন । সেখানে ‘গয়ে এক অশ্বথ গাছের 
নীচে গভীর তপস্যা শুরু করেন। একটানা ছয় বছর ধরে তপস্যা করে তান 
way” seis 'দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন। বোধ লাভের পর থেকে তাঁর নাম 
হলো বদ্ধ । যে জায়গায় তানি তপস্যা করোছলেন সেই জায়গা TATE এবং 
যে গাছের নীচে বসে বোধি লাভ করেন সেই গাছ বোঁধদ্রুম নামে বিখ্যাত হয়। 
প্রায় প'য়তাল্লিশ বছর ধরে তিনি কাশী, কোশল, মগধ প্রভাত অঞ্চলে ধম: 
প্রচার করেন। আশা! বছর বয়সে প্রাচীন কুশীনগরে তান দেহ রাখেন। ২ 

বুদ্ধের বাণী ছিল খুব সহজ ও সরল। তান যাগযজ্ঞে এবং জাতিভেদে 
বিশ্বাস করতেন না। বুদ্ধদেব কর্মফল ও AAR CHA হাত থেকে farsi পাবার 
জন্য নিবণি লাভকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করতেন। নিবারণ লাভের 
জন্য তিন আস্টমার্গ বা আটটি পথের কথা বলে গেছেন। সেই আটটি পথ 
ইলো--সৎ বাক্য, সং FA, সং সঙ্কজ্গ, সং জীবন, সং চেষ্টা, সং স্মৃতি, 
সম্যক্‌ দৃষ্টি ও সম্যক্‌ সমাধি । এই পথে চলতে হলে সবপ্রথম প্রয়োজন 
আহিংসা। অহিংসাই এই ধর্মের মূল ভীত্ব এবং ‘সংঘ’ হল প্রধান অঙ্গ । 

বদগ্ধদেবের তিরোভাবের (মহাপরিনিবণি ) পর তাঁর শিষ্যরা রাজগ্‌হে এক 
মহাসম্মেলনে মিলিত হয়ে বুদ্ধের উপদেশ সমূহ তিনটি বইয়ে সংকলন করেন । 
তার নাম হয় fates ৷ ন্রিপিটক বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ । কালে কালে বৌদ্ধধর্ম 
ভারতবর্ষের সীমানা পার হয়ে চীন, exw, সিংহল, ইন্দোচীন এবং মধ্য 
এশিয়ার নানা জায়গায় ছাড়িয়ে গড়ে | 


@ ভারতে সাম্রাজ্য শান্তর অভ্যু্থান 


প্রাচীনকালে সারা ভারতবর্ষ এক শাসন-ব্যবস্থার অধীনে ছিল AT | মহাবীর 
এবং বদদ্ধদেবের সমকালে ভারতবর্ষে ষেলাটি মহাজনপদ বা রাজ্য {ছল বলে 
জানা যায়। এই রাজ্যগ্ালতে রাজতন্ত্র অথবা গণতন্ত্র চাল; ছিল। কালে কালে 
ATS ARIAT গ্রাস করে রাজতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। উত্তর ভারত বা 
আযবিতে‘ চারটি রাজ্য এই ভাবে শক্তিশালী হয়ে পড়ে--অবন্তাঁ, বংস, কোশল 
এবং মগধ | এদের মধ্যে মগধ সবচেয়ে প্রধান হয় এবং মগধকে কেন্দ্র করেই 
মৌর্য যুগে ভারতবর্ষে' প্রথম সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে । ক্রমে কমে এই রাজ্যের সামা 
দাঁক্ষণ বিহারের পাটনা ও গয়া জেলা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। 
মৌর্য বংশের আগে RAS, শিশ;নাগ এবং নন্দবংশ নামে তিন রাজবংশের 
জারা মগধে রাজত্ব করেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত, আক্রমণের . সময় 
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নন্দবংশের শেষ রাজা ধননন্দ ছিলেন মগধের রাজা । তাঁর সৈন্যবল ও তাদের 
বীরত্বের কথা শুনে আলেকজাণ্ডারের দী্বজয়ী বাহিনী আর অগ্রসর হতে 
অদ্বীকার করে। ধননন্দকে উৎখাত করেই PRS মৌ মগধের সিংহাসন 
দখল করেন। তান পশ্চিমে 
আফগানিস্থান ও পারস্যের ২) 
meets থেকে পর্বে কলিঙ্গের 7৯4 
সীমান্ত ও দক্ষিণে মহীশরের ন্ট 
উত্তর পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য CANN বব 
গড়ে তোলেন | চন্দ্ৰগুপ্ত CaS jis 
ভারতবর্ষের প্রথম সম্রাট 1 তাঁর GN 
আমলেই ভারতে প্রথম রাজ- ২২২ 
নৈতিক এঁক্যের সূচনা হয় | মি 

চ্দ্রগপ্থের মৃত্যুর পর তাঁর 9) 
পাত্র বিন্দঃসার ‘অমিত্রঘাত’ বা as 
শতুহন্তা উপাধি নিয়ে মহাঁশ্‌র 8 ) fy My 
জয় করেন। তারপর তাঁর পত্র “৯৯ CLE 
অশোক মগধ সাম্রাজ্যের সম্রাট Sy IG 
হন। ইনিই cata’ বংশের শ্রেষ্ঠ 05 টা 
সম্রাট । অশোক “Ferret? 
উপাধি গ্রহণ করোছলেন। 
চন্দ্রগ্ের মতো অশোকও রাজ্য বিস্তারে মন দেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা 
কাঁলঙ্গ বিজয় । কিঙ্গঘুদ্ধে নিরীহ নরনারীর রক্তপাত দেখে তাঁর বিবেক 
জেগে ওঠে। তান অস্ত্রের পারতে" ধর্মের দ্বারা দেশজয়ের নশীত গ্রহণ 
করেন। অশোক গোড়ার দকে ছিলেন tea, পরে বৌদ্ধধর্মের প্রাত আকৃষ্ট 
হন। অহিংসা হয় তাঁর রাজ্যশাসনের মূলমন্ত্র। বাভন্ন দেশে প্রচারক 
পাঠিয়ে তান বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন | অশোকের সময় মৌর্য সাম্রাজ্য 
{বিশাল আকার ধারণ করে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর মৌ সাম্রাজ্যে ভাঙন 
ধরে। ব্যাকট্রীয় গ্রীক বা বান্রীকগণের আক্রমণে মৌর্য সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে | 
এই সময় শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে তাঁর সেনাপাঁত প.্যামত সুঙ্গ 
মগধে Aye বংশের প্রতিষ্ঠা FCA । 

এর পর একে একে শক, পহনব এবং কুষাণগণ ভারত আক্রমণ করে। as 
সমস্ত বিদেশী জাতির মধ্যে কুষাণগণ ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে | 
ভারতের বাইরের কিছু অংশও কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তরভূন্ত হয়। কুষাণ সম্রাটদের | 


'প্রয়দশ অশোক 
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মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন প্রথম কণক ৷ তান ছিলেন দদাঁক্বজয়ী সম্রাট | তাঁর আমলে 
সাম্রাজ্যের সীমানা কাবুলের উপত্যকা এ | 
হতে বারানস পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল | 
কাঁণচ্কের মৃত্যুর পর প্রায় পণ্াশ বছর 
উত্তর ভারতে কোন শন্তিশালাী রাজা ছল 
না। ফ্রাঁণ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ার 
aca পাটালিপনুত্রকে কেন্দ্র করে আবার 
এক শাক্তিণালী সাম্রাজ্যের উথান ঘটে | এই 
AAMAS ভারতবর্ষের হীতহাসের বিখ্যাত 
eS MAH TS বংশের প্রথম 
চন্দ্ৰগুপ্ত, AALS, দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত, 
FIAT, স্কন্দগুপ্ধ প্রভাত সম্রাটগণ 
বিদেশি শক রাজবংশের লোকদের 
গবতাঁড়ত ক'রে, ভারতে এক বিশাল 
সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন এবং দেশে শান্তি 
ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। গু 
বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন AAAS | 


তাঁর আমলেই 1S সাগ্রাজ্য সর্বভারতীয় কাঁণচ্ক 


সাম্রাজ্য হয়ে ওঠে। ভারতে যথার্থ 
রাজনোতিক এক্যের পত্তন হয়। স্বন্দ- 
গঢ়ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ উল্লেখযোগ্য 
রাজা । তাঁর মৃত্যুর পর থেকে oe 
সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরে! বাইরের was 
হূণদের আক্রমণে A সাম্রাজ্যের পতন 
হয়। পঞ্জাব থেকে মধ্যভারত পর্যন্ত - 
হৃণদের প্রভূত্ব স্থাপিত হয়। অন্যান্য 
কয়েকটি অণ্চলের সামন্তরাজগণ স্বাধীনতা 
বীণা বাদক সমুদ্র গুপ্ত ঘোষণা করেন। 


@ প্রাচীন বঙ্গদেশ 

জনপদ £ ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের মতো বাংলা বা বঙ্গদেশও একটি 
প্রাচীন দেশ৷ অএঁতরেয় আরণ্যক, যৌধারন ধর্মসত্র, রামায়ণ, মহাভারত, প্রাণ 
প্রভাত প্রাচীন সংক্কৃত গ্রন্থে বদ্দদেশের উল্লেখ আছে। প্রাচীনকালে বঙ্গ 
বলতে সারা বঙ্গদেশকে না বুঝিয়ে অংশাবশেষকে বোবাত। কারণ, সারা 
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বঙ্গদেশ এক রাজার অধাঁনে ছিল না। দেশ ছিল নানা স্বাধীন রাজ্যে বিভন্ত। 
এদের বলত জনপদ । উত্তরবঙ্গে প্র ও বরেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও wales, 
এবং দক্ষিণ ও পাবে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, বঙ্গাল প্রভাত জনপদ ছিল। এ 
ছাড়া উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশের নাম ছিল গোঁড়। ক্রমে ক্রমে এই 
জনপদগ্জলিকে এঁক্যবদ্ধ করে গোঁড় প্রধান ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে ৷ প্রাচীনকালে 
বাংলার 'সীমানা ছিল আনাদিক্টি। রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে বারংবার 
বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সমারেখার রদবদল হয়েছে। 
কৌম সমাজের শাসন 2 প্রাচীন বঙ্গদেশে খণ্ড জাতিদের কৌন সমাজ দেশের 
শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করত | পণ্ায়েতী প্রথা, চাষের জাম বিলি-বন্দোবস্ত 
ও সামাজিক অপরাধের Troma প্রভৃতির মধ্যে আজও কৌম শাসন-ব্যবস্থার 
aie giver আছে । কালে cats শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং রাষ্ট্র উদ্ভব 
হয়। ate এরীতহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, যাঁশদপ্ীণ্টের জন্মের 
আগেকার চতুর্থ শতকে গঞ্গারাষ্ট্র নামে এক স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল | 
বাংলার গ্রাম, সমাজ ও শিল্পকলা ঃ প্রাচীন বঙ্গদেশের সমাজের 
ভিত্তি ছিল গ্রাম এবং বাঙ্গালীর প্রধান জাঁবিকা ছিল কৃষি । তবে শিল্প ও 
বাণিজ্যেও তাদের কৃতিত্ব কম ছিল না। মাটির পান্র, কাঠ, সোনা-রুপো ও 
হাতীর দাঁতের কাজ এবং বয়নাশিজ্পে বান্ধালীর খ্যাত দেশ বিদেশে ছড়িয়ে 
পড়োছিল। বাংলার মসালনের আদর ছিল জগৎজোড়া। তাগ্রলিপ্ত বন্দর থেকে 
বাণিজ্যপোত নানা জিনস য়ে দূরদেশে যেত | 
পোড়ামাটির শিল্পে - (টেরাকোটা ) বাঙ্গালী যথেষ্ট উন্নাত করেছিল। 
খাহাড়পঃর, চন্দ্রকে তুগড়, তমল;ক প্রভৃতি জায়গায় সংন্দর সুন্দর পোড়ামাটির 
TIC ও ফলক পাওয়া গেছে। 
TS সাম্রাজ্যের অধানে বাংলা ৪ TEE যুগেই বাংলাদেশের মাটিতে 
" আৰ্য’ সভ্যতা ও সংস্কাতির মূল বিস্তার করে। তখন বাংলার আদিম সংস্কৃতি 
কোণ-্ঠাসা হয়ে পড়ে। বাংলার বেশীর ভাগ সাগন্তরাজরা গুপ্ত সম্রাটের 
অধানতা মেনে [নিয়ে রাজ্য শাসন করতেন। গুপ্ত আমলের আগে বাংলার ধর্ম 
ছিল লোকায়ত । লোকে শীতলা, মনসা, TRA, ষষ্ঠী প্রভূত গ্রাম-দেবতার 
AG করত । গ্বপ্ আমলে পৌরাণিক ধম এসে লোকায়ত ধর্মের পাশে স্থান 
করে নিল । ফলে বিষ, কৃষ্ণ, বাসংদেব, শিব নানা riots দেখা দিলেন। 
ভাষা ও সাহিত্য ৪ বাংলাভাষার উদ্ভবের আগে বাঙ্গালী প্রাকৃত ও 
সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যচচ করত। মহাস্থান গড়ে পাওয়া প্রাকৃত ভাষায় লেখা 
শিলালিপি মৌর্য যুগের বাঙ্গালীর একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন। এর প্রায় 
পাঁচণ” বছর পরে শুশ্যনিয়ার পাহাড়ের গায়ে খোদাই-করা রাজা চন্দ্রবমরি যে 


+ a 
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লিপি পাওয়া গেছে, সেটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা ৷ se যুগে সংস্কৃত ভাষাতেই 
নানারকম গ্রন্থ রচনা করে বাঙ্গালীর যথেষ্ট সুনাম হয়। 


© বিদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ 


প্রাচীনকালে দক্ষিণ-পূব এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া এবং মধ্য এশিয়ার নানা 
জায়গায় ভারতীয়রা বাণিজ্য উপলক্ষে উপনিবেশ তৈরি করে বসবাস শহর করে। 
কালে কালে এই উপানবেশগযুলি ভারতের বাইরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
কেন্দ্র হয়ে ওঠে। 

প্রাগৈতিহাসিক যুগের সিন্ধ উপত্যকার অধিবাসাঁদের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার 
FCAT সভ্যতার যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায় | মৌর্য যুগে পাটলিপুনের 
সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার গ্রকদের ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সিরিয়ার গ্রকরাজ 
সেলকস চন্দ্ৰগুপ্ত মৌষের দরবারে একজন গ্রীক দূত পাঠান | সম্রাট অশোক 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য পশ্চিম এশিয়া ও মিণর পযন্ত প্রচারক পাঠিয়েছিলেন । 
কুষাণ যুগের মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ভারতের নিবিড় যোগাযোগ গড়ে ওঠে। 

মধ্য এশিয়ায় ভারতাঁয় উপনিবেশ ও সংক্কতিও মানচিত্রে দেখানো বত'মান 
'তুকাস্তান”ই হচ্ছে মধ্য এশিয়া । এই অঞ্চলের বেশীর ভাগ জায়গা জুড়ে ছিল 
পাহাড় আর মরভ্‌মি। উত্তরপূর্ব সীমানায় খোটান, কাশগড়, ইয়ারকন্দ, 
কুচা, তুরফান প্রভৃতি অঞ্লগুলি জনপদ ৷ কুষাণ যুগে এই অঞ্চলে অনেকগ্যাল 
ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেোছিল। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচারের ফলে 
এই সব স্থান ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কার পাঁঠম্থান হয়ে ওঠে। এই অঞ্চল 
থেকে দ:”টি বাণিজ্য পথ উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্ত হয়ে চীনদেশ পর্যন্ত গেছে। 
এই পথ ধরেই পরবর্তীকালে চীনাপযটক ভারতে এসেছিলেন। মধ্য এশিয়া 
থেকেই বৌদ্ধধর্ম চীনে এবং পরে চাঁন থেকে কোরিয়া হয়ে জাপানে যায়। 

কালে কালে এই জনপদগযাল ধ্বংস হয়ে যায় এবং মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় 
সভ্যতা ও সংস্কীতির চিহ্ন মরূভ্মর বালির নিচে চাপা পড়ে। বর্তমান 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে খোটান অঞ্চলে কয়েকটি ধবংসস্তূপের নীচে থেকে বহু 
বৌদ্ধ মঠ, স্তুপ, ভারতীয় বর্ণমালায় লেখা পথি, দেবদেবীর মযিতও ayy. 
TIS আবিষ্কৃত হয়েছে | 

দক্ষিণ-পূব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ £ তাম্ লিপ্ত ও কলিঙ্গ বন্দর' 
থেকে ভারতীয়রা জাহাজ নিয়ে দাক্ষণ-পব্ এশিয়ার মালব, ইন্দোচীনের কিছ 
অংশ এবং FSA, জাভা, বালি প্রভৃতি দ্বঁপগুলিতে বাণিজ্য করতে যেত ৷ এর' 
পরে এ সব জায়গায় ভারতাঁয় উপনিবেশ গড়ে ওঠে এবং কালে কালে ভারতীয় 
নামধারী বিভিন্ন রাজবংশ শাসন ক্ষমতায় আসে ৷ কান্বোডিয়া (কম্বোজ), adie 


০৬ ভারতবর্ষ 


আনাম) এবং ASA, জাভা, বাল, বোর্ণও প্রভাত দবীপসমূহে ভারতীয় 
উপাঁনবেশ-রাজ্যের পত্তন হয়োছল। সেই Aa এই সমস্ত জায়গায় ভারতীয় 
সভ্যতা ও সংকাত ছড়িয়ে পড়ে 1 
এ ছাড়া সম্রাট অশোকের আমলে ব্ৰহ্মদেশ, শ্যাম ( থাইল্যান্ড ) ও সংহলে 
(প্রীলঙকা ) বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সুত্রে এই সব দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক TAS 
হয়ে ওঠে এবং ভারতীয় সভ্যতা ও APPIS এই সব দেশে ছাড়িয়ে পড়ে । 


€ [বিদেশী প্য‘টকদের দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজ 
মৌর্য ALA মেগাম্থানস নামে একজন গ্রীক পর্যটক এবং গপ্ত যুগে 
AAA নামে এক চীনা পাঁরব্রাজক ভারতবর্ষে আসেন তাঁদের লেখা বিবরণী 
থেকে সে সময়কার ভারতীয় সমাজের অনেক কিছু জানতে পারা যায় । 
মেগাস্থানসের ?ববরণণ £ মেগাস্থানস ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজ- 
দরবারে গ্রীকরাজ সেলুকসের দূত। তানি বহুদিন পাটাঁলপুত্রে বাস করে 
তাঁর আঁভজ্ঞতা একখানি গ্রন্থে লিখে রাখেন | মেগাস্থানস পাটালপান্র নগরীর 
খুব সংখ্যাীত করেছেন এবং মৌর্য সম্রাটের প্রাসাদকে পারস্য সম্রাটের প্রাসাদের 
চেয়েও সুন্দর বলে উল্লেখ করেছেন। তান জানয়েছেন যে নগর পাঁরচালনার 
জন্য একালের মতো পৌরসভা ছিল । তাতে BATS বিভাগ িল। গ্রামগর্ীল 
মোটামুটি স্বাধীন ছিল এবং গ্রামবৃন্ধেরা গ্রামের শাসন পাঁরচালনা করতেন। 
উৎপন্ন শস্যের ছয় ভাগের এক ভাগ রাজস্ব হ'সাবে রাজকোষে জমা দিতে 
হতো । এ ছাড়া নানা রকমের কর আদায় করা হতো | 
সমাজে সাত রকম শ্রেণীর মানুষ 'ছিল-__দার্শীনক, অমাত্য, eA, কৃষক, 
সৈনিক, বাণক, কারিগর ও পশঢপালক ৷ সমাজে প্রধান শ্রেণী ছিল চারাট। 
গ্রীস বা রোমের মতো না হলেও ভারতবর্ষে |এক ধরনের ক্রীতদাস [ছল । 
'মেগাপ্থানস-এর বিবরণে জানা যায়, দেশে চুর-ডাকাঁত হতো ATI চুরি- 
ডাকাতির জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল । মাঁহলারাও অনেকে স্নাশাক্ষতা 
{ছলেন। এক শ্রেণীর মহিলা সম্রাটের প্রহারণীর কাজ করত। সমাজের By 
স্তরের মানুষের মধ্যে বহ:-বিবাহ প্রথা চাল ছিল | 
ফা-হয়েনের বিবরণী £ care বিক্রমাদত্যের রাজত্বকালে ফা-হয়েন 
বৌদ্ধ তীর্থ এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্াথপত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন | 
তান এসেঁছলেন গোবি মর্ভ্যাম পার হয়ে হাঁটা পথে । ফা-হিয়েন দশ বছর 
ভারতের নানা জায়গা ঘুরে দেখেন । ফাশীহয়েনের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে জানা 
বায়, এ দেশ তখন ধনধান্যে পর্ণ ছিল। সাধারণ লোক সুখে-গ্বাচ্ছন্দ্যে দিন 
কাটাত। দেশের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। প্রজারা উৎপন্ন শস্যের 


a) = 
= 


bo 
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হয় ভাগের এক ভাগ রাজকর দিত। কোন অপরাধের জন্য কাউকে প্রাণদণ্ড 
দেওয়া হতো না। সামান্য অপরাধের জন্য জরিমানা নিয়ে অপরাধাকে ছেড়ে 
দেওয়া হতো। সকলেরই স্বাধীনভাবে 
ধমচিচরি অধিকার ছিল। ভারতের বাইরে 
নানা দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত | 
তাম্রালপ্ত ছিল সমযুদ্রতীরের বড়ো বন্দর ও 
বাণজ্যকেন্দ্র। 

ফাশহয়েন অশোকের রাজপ্রাসাদ দেখে 
ie হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়ে- 
ছিল এমন সুন্দর ইমারত কোন মানুষের 
deal নয়, কোন দেবতা বা দানবের তোর। 
তান নানা ভাবে গুপ্ত সম্রাটদের শাসন- 
প্রণালীর প্রশংসা করে গেছেন । 


ও প্রাচীন ভারতে প্রতিভার বিকাশ 

শিল্পে ও ছ্থাপত্যে £ প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের শিল্পকলার যে সমস্ত পুরা 
নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা থেকে অনুমান 
করা যায় যে, প্রাচীন কাল থেকে ভারতে 1০ 
শিল্পচচরি প্রচলন ছিল। নব্য প্রস্তর যুগে তোর সরঞ্জামাদির মধ্যেও শিল্প- 
রুচির পরিচয় মেলে । মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া খোদাই-করা সীল, কু'জওয়ালা 
aly, বাইসন প্রভৃতি জীবজন্তু নিয়ে আঁকা ছবিগুলি সেরা শিজ্পকীতি। 

মোঁযবংশের শাসনকালেই ভারতীয় শিল্পকলার যথাথ বিকাশ ঘটে; 
সম্রাট অশোকের আমলে কতকগুলি একশিলা স্তম্ভ ( মনোলিথিক পিলার ) 
তোর হয়। তার গায়ে অশোকের অন;শাসনগুলি খোদাই করে রাখা হতো । 
অশোকের অন:শাসনেই প্রথম প্রাচীন ভারতাঁয় লিপি ব্রাহ্গীলিপির ব্যবহার 
‘দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া বারাণসার কাছে সারনাথের অশোক-স্তপ্ভটিও 
উল্লেখযোগ্য । এই স্তম্ভের উপর পিঠে পিঠ লাগিয়ে থাকা চারটি সিংহমতং 
এবং অন্যান্য জীবজন্তুর ছোট ছোট মুর্তি উচ্চুদরের শিল্পকলার TOTS | 
সারনাথের স্তূপ, সাঁচি স্তূপ প্রভৃতি সেকালের স্থাপত্য শিল্পের গৌরবের 
সাক্ষী হয়ে এখনও টিকে আছে। 

গ্রীক ও রোমক শিল্পরীতির সঙ্গে ভারতীয় শিল্পরীতি মিশে কুষাণ ie 
ভাষ্কর্ষে'র ক্ষেত্রে এক নূতন শিল্পরীতির সহাণ্ট হয়। তার নাম গান্ধার শিল্প? | 
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FAA সম্রাট কাঁণচ্কের পাথরে তোর যে কবন্ধ মহার্ত' পাওয়া গেছে তাতে 
গান্ধার শিল্পের ছাপ স্পষ্ট । এই যুগে অনেক সুন্দর সুন্দর মান্দির ও মঠ 
তোর হয়োছল। 'কন্তু তার বেশীর ভাগ ধংস হয়ে গেছে। তবে অশোকের 
আমলে ভারতবর্ষের বাভন্ন জায়গায় অসংখ্য গুহা তোর হয়। পরে তার 


প্রথম প্রাচীন ভারতীয় লাঁপ £ ব্রাহ্মীলাপ 


HABLA &ৈত্য বা দেবায়তন হিসাবে ব্যবহার করা হতে থাকে 1 tows fers 
শিল্পকাজও ছল চমৎকার | 

TS যুগে ভারতায় ভাস্কর্য শিল্পের চরম উন্নতি ঘটে এই যুগে পাথর' 
ও care তোর quai ania শিল্পসৌন্দর্ষে অতুলনীয় । শিব, বিফ এবং 
অন্যান্য হিন্দ; দেবতার মাত গয্লও ভারতীয় শিল্পের অমর অবদান MS 
যুগের তৌর দ্বর্থ মুদ্রার মধ্যেও সুন্দর শিল্পর:চির পরিচয় মেলে | এই যুগে 
লোহা ঢালাই এবং চিন্রীশল্পের যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল । দিল্লীর কুতুবমিনারের 
কাছে যে লৌহস্তন্ভ রয়েছে, সোঁট sre যুগের ধাতু ঢালাই শিল্পের অপর্বে 


নিদর্শন | আর অজন্তা গূহার দেওয়াল-চত্রগাঁল র ভারতীয় 
চিত্ৰশিচ্পের মাহমায় উদ্জবল । 1৮8৬ 


চিন্রশক্পেও সেকালের ভারতীয়দের কৃতিত্ব ছল উচ্চু দরের। অজন্তার 
দেওয়াল-চিত্রগীলতে ( ফ্েস্কো পেণ্টিং ) তার প্রমাণ পাওয়া যায় । হায়দরাবাদের 
অজন্তা পাহাড়ের TA কেটে অনেকগুলি বৌদ্ধ মঠ তাঁর হয়োছল। মঠগ্ীলর 
দেওয়ালে ও ছাদে আঁকা রয়েছে বুদ্ধের জীবনক্াঁহনী এবং পৌরাণিক গল্প 
নিয়ে অনেক রকমের চিন্র। অজন্তার “বোধিসত্ব পদ্মপাি, ‘মা ও ছেলে” 
প্রভৃতি far lea জগংজোড়া খ্যাত | ; , 
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সাহিত্যে ঃ বেদকে কেন্দ্র করে যে সমপ্ত সাহত্য/রচিত হয়, তাকে বলা 
হয় tates সাহিত্য । বৈদিক যুগের পরে কুষাণ gel এসে ভারতীয় সাহিত্যের 
প্রথম বিকাশ ঘটে । কবি-নাট্যকার অশ্ব ঘোঃধর বদ্ধচরিত এবং সৌকরানস্দ 
£ 
|] 


7 
¥ | baa সাঁচ 3571 

১ PRGA বৌদ্ধ দর্শনের ) মহাঁবিভাষা, TMS মাধ্যমিক সূত্র, 

jem বৃহৎকথা, আয়ুবেদাচাষ* চুরকের ‘সংহিতা এই যুগের অমর AFG 
গুপ্ত যুগে এসে এই সাহত্য সর জোয়ার বয়ে AA! হিন্দু, বৌদ্ধ, 
জৈন ধৰ্মগ্ৰন্থ এবং অজস্র কাব্য, নাট & কথা-সাহিত্য রচিত হয়। সমনদ্রগ্প্ত 
নিজে ছিলেন সাহত্যের অনুরাগণ। তাঁর সভাকাব ছিলেন হারষেণ। তানই 
'এলাহাবাদের স্তম্ভের গায়ে সমদ্রগুণ্ডের  প্রশাস্ত রচনা করেছিলেন। মহাকবি, 
কালিদাস ছিলেন Ge যুগের মানুষ । তাঁর লেখা অভিজ্ঞান শকুষ্তলম্‌ নাটক, 
FIOM, কুমারসম্ভবম্‌ ও মেঘদতম: কাব্য কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ | 
ছাড়া বিশাখদত্তের ময্রারাক্ষ্ এবং শাদ্রকের মচ্ছকঠক নাটক এই যুগের সেরা 

*. APG গুপ্ত যুগে এসেই রামায়ণ ও মহাভারত সম্পূর্ণ আকার ধারণ করে। 
শিক্ষায় ৪ প্রাচীন ভারতে লেখাপড়ার প্রথম পাঠ হতো TAM ও 
পাঠশালায় । তবে উচ্চশিক্ষা লাভেরও ব্যবস্থা ছিল । তখন প্রাচীন ভারতের 
খ্যাত বিদ্যাপীঠ ছিল বারাণসী, তক্ষশীলা, fare’, অজন্তা ও নালন্দা । এর 
মধ্যে তক্ষণীলা ও নালন্দার খ্যাত ছিল সুদুর প্রসারী। আলেকজাণ্ডারের 
ভারত আক্রমণের সময় তক্ষশীলা বিশ্বাবদ্যালয়ের নাম সারা এশিয়াতে ছাঁড়য়ে 
পড়োছল। 'সন্ধ; নদের অপর পারে ছিল তক্ষশীলা। ভারতের fier 


১১০ ভারতবর্ষ 


অঞ্চল এবং ভারতের বাইরে গ্রীস, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশ থেকে! ছাত্ররা 
এখানে উচ্চশিক্ষার জন্য আসজু । বিনাখরচে [ছাত্রাবাসে থেকে তারা লেখাপড়া 
— করত। দেশের ধনী লোকেরা এই 

| বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত খরচ জোগা- 
tT! এখানে সাহিত্য, দৰ্শন, 
অত্ক, চিঁবি-সা বিদ্যা, জোতিবিবদ্যা 
এবং নানার (শল্পবিদ্যা শিক্ষা 
দেওয়া ave | বিখ্যাত ব্যাকরণ 
লেখর্ঝ পাণিনি, পতঞ্জলি, কূট- 
AVES চাণক্য, চিকিৎসাবিজ্ঞানগ 
চর প্রমূখ বিখ্যাত মনীষী বিভিন্ন 
সময়ে তক্ষশীলা বিদ্বাবিদ্যালয়ের' 

ক্ষক হিসাবে age ছিলেন | 


পিকে শ্বেত Reena আক্রমণে | 
Sain ধৰংস হয়ে যায়। এর 
পর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম 
চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে 
নালন্দা ছিল পা্টালপন্ত্র বা পাটনার অদরে! গুপ্ত রাজারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের, 
খরচ চালাবার জন্য কয়েকখাঁন গ্রামের উপদ্বত্ব দান করেন। পরবতাঁকালে 
আচার্য ধর্ম পাল ও শীলভদ্রের সময়ে নালদদার খ্যাতি সারা বিশ্বে ছাঁড়য়ে পড়ে ¢ 


অজ্জন্তা চিত্ব £ মা ও ছেলে 
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জ্যো্তাব'জ্ঞান £ প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবন গড়ে উঠোঁছল ধর্মের উপর 
ভিত্তি করে। ধর্মের প্রয়োজনেই তাঁরা আকাশের গগ্রহ-নক্ষতরের গাঁতীবধি লক্ষ্য 
করতে করতে জ্যোর্তি“বজ্ঞান এবং জ্যোতিষশাগ্ের জন্ম হয়। জ্যোতিবি“জ্ঞান 
হিসাবে বরাহামাহির এবং আঘণভট্টের নাম স্মরণীয় | পাঁথবী ঘোরে বলেই যে 
দিনরাত্রি ঘুরে ঘুরে আসে, চন্দ্র বা অন্য গ্রহের ধে আলো নেই, সূর্যের 
আলোতেই তারা আলোকিত, SAS প্রথম এই সব মত প্রকাশ করেন। আর্য'ভট্র 
চন্দ্র ও সং গ্রহণের কারণও জানতেন। তাঁর স্মৃতি অক্ষয় করে রাখবার জন্য 
ভারতে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের নাম রাখা হয়েছে STAGE | 

গাঁণত বিজ্ঞান ৪ অঞকশাগ্রে বা গণিত বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের অবদান 
অতুলনীয়। ভারতীয়দের সবচেয়ে বড়ো দান হলো পাটীগাঁণতে এক থেকে নয় 


ay চতুর্থ" শতাব্দীর-শেষের- 


\ 
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ভারতবর্ষ j রি ১১১. 


পর্যন্ত সংখ্যা এবং শন্য আবিচ্কার। আরবেরা ভারতৃদের কাছ থেকেই সংখ্যা 
গণনার atts শেখে, আবার আরবদের কাছ থেকে oo ইউরোপের লোকেরা । 
প্রাচীন ভারতীয় ats বিজ্ঞানের সঙ্গে আট এবং বশ্ষগ্প্তের নাম জাড়ত 
হয়ে আছে। ভারতে জ্যামাতিচার ape? হয় বৈদিক যুগে যাগযজ্জের বেদী 
নিমণি থেকে। তার চরম বিকাশু_ ঘা” শিশু যুগে । 

রসায়ন বিজ্ঞান £ at! বিজ্ঞানেও প্রাচীন ভারতীয়েরা যথেষ্ট উন্নত 
করেছিলেন । এই উল্প্তর্‌ মলে ছিল দুটি কারণ-_শ্রমশিজ্প এবং 'চাকৎসাবিদ্যা। 
PIs "চত" টালাই {লোহার রাসায়নিক উৎকর্ষ চরমে উঠোঁছল। ase 
জন্মের আগেকার দ্বিতীয় শতকে রাসায়নিক ANE পাতন ও জারণ প্রক্রিয়া 
SUIT করেন। তাছাড়া পারদ ও গন্ধককে খাবার ওষুধের সঙ্গে ব্যবহারের 
রীতি আবিষ্কার তাঁর বিশেষ কীর্তি। 

চিকিৎসা বিজ্ঞান ৪ অথর্ববেদের সময় থেকেই ভারতে চাকিসা-বিজ্ঞান বা 
আয়ঃবেদের সভনা। ্রিকিৎসা বিজ্ঞানের অঙ্গ হিসাবে শব-ব্যবচ্ছেদ বা মড়া 
কাটার বিদ্যা এবং শারীরাবদ্যার উদ্ভব হয়োছিল। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আন্রেয়, FMS এবং চরক তনাট বিখ্যাত নাম । অস্্রাচীকৎসার 
জনক হিসাবেই সুশ্রুতের নাম সবচেয়ে বেশী | 


Sree 
6" সাধারণ প্রশ্ন 
১. আর্ধদের ভারতে FATS স্থাপনের কাঁহন'! সংক্ষেপে বর্ণনা করো | 
বেদ কয়টি এবং কি কি ? সবচেয়ে পুরানো বেদের নাম উল্লেখ করো । 
৩. প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার পারচয় জানবার পক্ষে রামায়ণ ও মহাভারতের 
প্রয়োজনীয়তা ব্যাঝয়ে বলো । 
8. ট্জন ও বৌদ্ধধমেরি অভ্যুদয়ের কারণ উল্লেখ কর। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের: 
সার কথা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো । 
&. মৌর্য সম্রাটদের শাসনকাল সম্পকে“ যা’ জানো সংক্ষেপে বিবৃত করো | 
৬. কাঁণক্কের মৃত্যুর পর থেকে গপপ্ত ।সাম্রাজযের পতন পর্যন্ত ভারতের 
রাজনৈতিক হীতহাস সংক্ষেপে বিবৃত করো । 
৭. প্রাচীন বাংলার সমাজ-ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে যা’ জানো বলো ৷ 
৮. প্রাচীন বহ্গদেশের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করো | 
৯. প্রাচীন বঙ্গদেশের শিল্পকলা ও ধমণচরি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও | 
১০: “ভারতবর্ষের. বাইরে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনের কাহিনী সংক্ষেপে 
{বিবৃত Kal | 
So. মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন ও সংস্কাত বিস্তার নিয়ে 
একটি সংক্ষপ্ত প্রবন্ধ লেখ | 


a 


১৬. 


গ মৌথক প্রশ্ন |} 
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cantata estat) থেকে সেকালের ভারতীয় জীবন Gr 
পারচয় পাওয়া যায়, তা’ সংক্ষেপে বিবৃত করো । = 584৮ 
ফা-হয়েনের STS থেকে সেকালের ভারতবর্ষ সম্পর্কে কা { 
জানো সংক্ষেপে আলোচনা” SCAT | 
প্রাচীন ভারতে শিল্প ও Ses: sara উন্নাতর সংক্ষপ্ত বিবরণ দাও! 
সাহত্যে ও শিক্ষায় প্রাচীন ভারতীয়দে, কাত সম্পর্কে HIS 
পাঁরচয় দাও। চিক ৫ 
প্রাচীন কালে বিজ্ঞানের Tater শাখায় ভার্ীয়দের Sete re 
যা” জান সংক্ষেপে আলোচনা করো | \ 


| 

আর্ধরা উত্তর ভারতের নাম ক? রেখোঁছলেন 27 

গঙ্গা ও যমুনার অববাহিকা অগ্লের দেশগুলিকে কী বলা হতো? 

বৈদিক সমাজে চার বর্ণের উল্লেখ করো | 
বেদ’ কথাটির অর্থ কাঁ? বেদ কয়খান? প্রাচীনতম বেদের নাম কী? 

বৈদিক যুগে গ্রামের কতাঁকে কী বলা হতো ? 

কোন, গ্রন্থকে 'আদ কাব্য, বলা হয়ে থাকে? 

প্রাচীন ভাবতের সমাজ ও রাষ্টনীতির কথা কোন: গ্রন্থে পাওয়া যায় ? 
জৈনধর্মের প্রাতষ্ঠাতার নাম বলো । তীর্ঘৎকর কথাটির অর্থ বলো ? 

গৌতম ব.দ্ধের আর একাঁট নাম কী ছিল ? ‘বোধি’ কথাটির অর্থ কী ॥ 
গুগ্রসম্রাটদের মধ্যে শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা কে ছিলেন? | 
প্রাচীন বঙ্গদেশের অন্তর্গত পাশ্চমবঙ্গের একাঁট জনপদের নাম বলো । 
প্রাচীন বঙ্গদেশের কোন, অংশকে গৌড় বলা হতো? 

সমগ্র রঙ্গদেশ কোন্‌ সময়ে প্রথম “বাংলা” নামে পাঁরাচিত হয় ? 

PUTS মৌর্যের দরবারে গ্রীক দূত পাঠিয়োছলেন কে? 

কোন সময়ে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের Talay যোগাযোগ গড়ে ওঠে? 
কোথায় প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কাতির চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে? 
কোন: সময়ে ভারতীয় শিল্পকলার যথার্থ [বকাশ ঘটে ? 

মহাকাঁব কাঁলদাসের লেখা একখান কাব্যগ্রন্থের নাম করো । 

প্রাচীন ভারতের একজন বিখ্যাত জ্যোঁতিীবজ্ঞানীর নাম বলো | 

প্রাচীন ভারতীয় রাসায়ানকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন কে? 
একজন প্রাচীন ভারতীয় গাঁণত বিজ্ঞানীর নাম বলো | ; 

প্রাচীন ভারতীয় Ba চিকিৎসার ছনুক কেএছজের ? Z 


